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. সেন 
লিলির 


ভূমিকা 


বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত এই প্রবন্কগুলিতে আধুনিক বাঙালি মনীষীদের 
চিস্তাবৈশিষ্ট্য, তাদের জীবনধারণা, তত্বজিজ্ঞাসা, ইতিহাস-সন্ধিৎসা, দেশসাধনা, 
রসচর্চা ও চিস্তাচর্চার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রধানত সাহিত্যসংলগ্ন 
মনীবীর্দের আলোচনাই এতে আছে, সে-আলোচনাও সর্বাঙ্গীন নয়। তাছাড়া 
সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙালি ছিলেন না, সেই অর্থে রামেজ্রন্থন্দর জ্িবেদীও 
নন। কিন্তু এ'রা বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন__ বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে এদের 
ভাবপ্রেরণ। অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। আবার রামেন্ত্রন্ন্দর যেমন শুধু “জিজ্ঞাসা'ই 
লেখেন নি, হরপ্রসাদদ শান্তীও তেমনি শুধু বাংলার ইতিহাস সন্ধান করেই 
ক্ষাস্ত থাকেন নি। এগুলি তাদ্দের ব্যাপক ভাবনাক্ষেত্রের এক-একটা। দিক 
মাত্র। তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক-একট। দিকের আলোচনার দ্বারা আমাদের 
মনের ভাগ্ডারে তীদের স্থায়ী দানের কিঞ্চিৎ পরিমাপ করার চেষ্টামাত্র এই 
গ্রন্থে করা হয়েছে। আলোচিত বাঙালি মনীষীদের ভাবনাসম্পদ আমাদের 
জাতীয় মানসকে কতখানি সচল সমদ্ধ ও প্রাগসর করেছে তারই একট 
আভাস দেওয়া আমার অভিপ্রায়__ ঘটনা সাজিয়ে জীবনীরচনা নয়। 
তত্বচিস্তায় ও রসকল্পনায় ভাবজীবী বাঙালী চরিত্রের যে রূপটি ফুটে ওঠে 
তার লক্ষণ হচ্ছে জীবনাভিমুখিতা ও পরিবেশসচেতনত1|: পশ্চিমী সভ্যতার 
অভিঘাতের পূর্বে বাঙালির প্রায় হাজার বছরের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যের 
সাক্ষাৎ মেলে নি। এই ব্যক্তিচিস্তার সাহাব্য নিয়ে আধুনিক সংস্কৃতিকে বোবা 
যায়। আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি যে ব্যক্তিনির্ভর একথ! বলেছিলেন নির্যলকুমার 
বন্ধ প্রায় তেতাল্লিশ বংসর আগে 

বাঙালীর গড়া নামকর৷ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং কংগ্রেসী করপোরেশন ও বোঁলপুরের শাস্তিনিকেতন ধরা যাইতে পারে। 
ভাল করিয়া পরীক্ষী করিলে এ তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙালীর 
হাতের-পরিচয় পাওয়া ষায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর করপোরেশনই হউক 
তাহা মোটামুটি এক-একজন মহাশক্তিশালী বাঙালীর কীতি। আশুতোষ, 
চিত্তরঞ্জন অথব। রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদ্দের উপাসক। 
তাহারা যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়! তুলিয়াছেন তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী 
ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া 
জিনিষ নয় ।” _-বাঙালীর চরিত্র” প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ় 


(৬1) 

হয়তো। এজন্যই প্রাচীন বাংলায় ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘত হুর্ণভ আধুনিক 
বাংলায় ততই অবিরল। আমাদের মধ্যে যেমন রামমোহন বিবেকানন্দের 
মতো মহাশক্কিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তেমনি মননজীবী ছোট-বড়ে। 
নান] ব্যক্তির আবির্ভাবও ঘটেছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ও উপলক্ষে লেখা বলে 
তাদ্দের সবাইকে বর্তমান গ্রন্থের অস্তভূ-ক্ত করা সম্ভব হল না। 

এই প্রবন্ধগুলি লেখার প্রবর্তন এসেছে নানাভাবে । “রাজ! রাধাকাস্ত দেব” 
লেখ! হয়েছিল রামমোহন ছ্বিশতবাধিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। ক্যালকাটা 
হিসটরিক্যাল সোসাইটি -আয়োজিত সভায় অধ্যাপক অমলেশ ভ্রিপাঠীর 
সভাপতিত্বে এশিয়াটিক সোসাইটি কক্ষে পঠিত প্রবন্ধটির জন্য কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর অরুণ দাশগুপ্তের আগ্রহ ও 
উৎসাহ বিশেষ ভাবে ম্মরণ করি । “ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকাস্ত গুপ্ত, 
লেখার সময় রজনীকান্তের দৌহিত্র শ্বনামধন্য কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত 
আমাকে কয়েকটি ছুশ্রাপ্য বই ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আমার কল্যাণ- 
ভাজন ছাত্র ডক্টর সত্যজিৎ চৌধুরীর আগ্রহে 'হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার 
ইতিহাস লেখ! হয়েছিল। পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার -সম্পফিত তথ্য 
আমাকে আনিয়ে দিয়েছিলেন “জিজ্ঞাসা'র সত্বাধিকা রী শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণড। 
এ ছাড়া নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন শ্রীযুক্ত সুশীল 
রায় এবং অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের কাছে। রবীক্রভবনের ডক্টর সাধন। 
মজুমদার কপি প্রস্তত করার কাজে সাহায্য করেছেন । 
এই বইয়ের প্রচ্ছদ একে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিল্পাধ্যাপক 
আমার বিশেষ গ্রীতিভাজন ডক্টর জয়স্ত চক্রবর্তী | যে-খ্যাতি তিনি ইতিমধ্যেই 
অর্জন করেছেন, তা আরও বহুগুণে বধিত হোক এই আমার আকাঙ্ষা | 

এই মৃদ্রণ-সঙ্কটের দিনে প্রকাশক শ্রীছ্িজদাস করের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি । 


ভবতোষ দত্ত: 


সর 


রাজ। রাধাকাস্ত দেব 
ইতিহান-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত 
যুগদার্শনিক রামেজ্ুহুন্দর ক্রিবেদী 
দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ 
সথারাম গণেশ দেউস্কর 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস 
আধুনিকতার পূর্বস্থরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
বাকৃশিল্পী গ্রমথ চৌধুরী 

কবি অতুলপ্রসাদ সেন 
চরিতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল 
পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার 


১৪৬ 


স জীবতি মনে। যস্য মননেন হি জীবতি । 


্লাজা বা্াক্ষাম্ত দেন 


উনিশ শতকের প্রথম অর্থে কলকাতায় ষে সামাজিক আন্দোলন ক্রমেই 
বেগবান হয়ে উঠেছিল তার প্রধান নেতা! ছিলেন রাজ রামমোহন রায় এবং 
তার পরে নব্যবঙ্গের মনম্বী যুবকেরা। আধুনিক বাংলার প্রগতির ইতিহাস 
মূলত এ'দেরই কর্মকীতির সঙ্গে জড়িত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) 
একটি এতিহাসিক ঘটনা । এই কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির ফল স্বরূপ আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররাই রামমোহনের 
আদর্শকে তুলে নেন এবং নান! আলাপ-আলোচনা সভা-সমিতির মাধ্যমে সেই 
আদর্শকে জীবস্ত রেখে উনিশ শতকের উত্তরার্ধে পৌছে দেন। 

এই বিষয়টাকে আমরা৷ একটি সহজ স্থজেই দেখতে অভ্যন্ত। রামমোহন 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়িভাবে চলে আসার পর যেসব সংস্কারমূলক 
আন্দোলন গড়ে তুললেন, তার দ্বারাই জড়প্রায় বাঙালি জীবনে নৃতন প্রাণের 
সঞ্চার হয়েছে । এক দিকে তিনি ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রাচীন 
বাণীকে উদ্ধার করলেন, অপর দিকে বৃহত্তর বিশ্বের চিস্তা ও চেতনার সঙ্গে 
বাঙালির মনকে যুক্ত করে দিলেন। তার এই প্রধান ছুটি কাজের দৃষ্টান্ত 
হয়ে দাড়াল বেদাস্ত গ্রন্থ-সম্পাদন, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা! সম্বন্ধীয় 
প্রতিবেদেন। এই সমস্ত কাজের মহত্বে অবশ্যই আজ আর কোনে সংশয় নেই ; 
রামমোহন এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে আছেন। সেকালে এই 
কাজের ধারাই বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে রক্ষণশীল ও 
প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হয়ে আছেন। রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল এই ছুটি 
ভাগে বিভক্ত করে উনিশ শতকের সমাজকে আমরা বিচার করে দেখি। 
সেই সময়ের একজন শক্তিশালী সমাজনেতা৷ রাজ! রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল- 
চুড়ামণিরপে আজ আমার্দের কাছে পরিচিত। রাধাকাস্ত দেবের ছাটি কাজ 
বিশেষ করে আমার্দের সমালোচনার উদ্রেক করে ? ছুটিই হিন্দু সমাজের সংস্কার 
সম্বন্ধে । একটি সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে তার প্রয়াস এবং অনাটি বিধবা- 
বিবাহ প্রচলনে তার বিরোধিতা | রাধাকাস্ত দেব কর্মী পুরুষ ছিলেন । বহু 
বিচিত্র কর্মগৌরবে তার জীবন অলংক্কৃত। কিন্তু তার এই ছুটি কাজকে 

কীতির্ধস্য--১ 


২ কীতির্যস্য 

বিশেষভাবে 'প্রগতিবিরোধী বলে মনে করা হয়। তার এই বিরোধিতা তার 
জীবনের অন্যান্য কীতিকে যেন প্লান করে দিয়েছে । রাধাকান্ত দেবকে 
সমালোচন! করে তীক্ষ ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট নব্যবঙগ 
কিশোরীটাদ মিত্র। তিনি রাধাকাস্তকে পিত৷ রাজ গোপীমোহন এবং খুল্পতাত 
রাজা রাজরুষণ অপেক্ষাও গোড়া বলে বর্ণনা করেছেন-_ 
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১৮৬৭ শ্রীষ্ঠাব্ধে রাধাকাস্তের মৃত্যু উপলক্ষে আহুত শোকসভাতেও 
কিশোরীাদ কঠোর ভাষায় তার প্রগতিবিরোধী মনোভাবের সমালোচন। 
করতে দ্বিধ! করেন নি। তাতে তিনি বলেন রাধাকান্তের রাজনীতি বিষয়েও 
কোনো! দৃঢ় মত ছিল না ফলে 176 160 2 78:15 13101) 136 010 7১0 
90:3০0]5 £€55100. রাধাকাস্ত সম্বন্ধে কিশোরীষার্দের এই সুস্পষ্ট ধারণা 
পরবর্তী কালের মতামত গঠনের ভিত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অথচ আর- 
একজন নব্যবজ্জ কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভাতেই বলেছিলেন 115 
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রাজ রাধাকানস্ত দেব ৩ 


81176891760 5010010216 10110 আ10 06180105 7100 76:5. 015 1001810175 
৮5 1001:5 00821598168 ০612025, কৃঞ্মোহন নাকি ১৮৫* খ্রীষ্টাবে 
কোনে। একটি বইতে রাধাকাস্তকে 'গাধাকাস্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন ।২ 

কিশোরীষার্দের বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা নেই, সেকথ। বলব না। রাধাকাস্ত 
তার সম্মুখে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন দেখেছিলেন, সে 
পরিবর্তনকে ভারতবর্ষের এতদিনকার ইতিহাসেই দ্বিতীয়রহিত বল! যেতে 
পারে। এই পরিবর্তনের গভীরতা বোবা! সহজসাধ্য নয়। ইংরেজি শিক্ষা 
স্বীশিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে তার সহযোগিতা শুধু নয়, তার 
নেতৃত্ব ছিল। কিন্তৃধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ উৎসাহে অন্নকূলতা 
করেন নি। এ বিষয়ে রাধাকান্ত এমন একটি মনোভাবের অধিকারী ছিলেন 
যাকে শুধু রক্ষণশীল বলে নির্দিষ্ট করে দিলেই হয় না__ বহু বৎসরের ভারতীয় 
ৃষ্টিবৈশিষ্ট্য বলাই বোধহয় ঠিক হয়। এই দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনকে 
কখনোই তত গুরুতর বলে ভাবা হয় নি, যতখানি গুরুতর বলে গণ্য হয়েছে 
ধর্ম- ও সমাজ-বোধ | আমাদের দেশে সমাজকে রক্ষা করাই ছিল প্রধান । 
সমাজকে রক্ষা করতে পারলে-__ তার বিধিনিষেধ ও নিজস্ব প্রকৃতিকে অক্ষ 
করে রাখতে পারলে জীবনের অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকে মেনে নিতে কখনে। 
আপত্তি হয় নি। রাজ্যশাঁসনের প্রতি অসন্তোষ সেভাবে কখনো গড়ে ওঠে 
নি, সমাজবন্ধনের প্রতি আন্গগত্য যতট। দেখা! গেছে। 


রাধাকাস্ত উচ্চ ধনবান কায়স্থ বৈষ্ণব বংশের সন্তান। রামমোহনের 
দশ বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষে তার জন্ম । তার পিতৃপিতামহের সঙ্গে 
ইংরেজ শাসকের ঘনিষ্ঠত। ছিল। ইংরেজরাও দেশের ধর্ম ব! সমাজে কথনও 
হন্তক্ষেপ করে নি ফলে তাদের সম্বন্ধে কখনো কোনে। অভিযোগ ছিল ন।। 
সমাজ যেমন ছিল তেমনিই চলছিল। মুসলমান রাজার আমলেও হিন্দুর! 
নিজস্ব সমজ-বন্ধনে বাস করেছে । নদীয়ার রাজা সমাজনেতারূপে গণ্য 
ছিলেন। রাজ! রাজবল্পভের বিধবা কন্যার পুনধিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিত। হয় । শেষ পর্যস্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অসম্মতিতেই এ 
বিবাহ ঘটতে পারে ন্বি। নব্ঘীপে হিন্দু সমাজের নেতা! যেমন ছিলেন নষ্ীয়ার 
রাজবংশ, নতুন রাজধানী কলকাতার হিন্দু সমাজের নেতা! হয়ে উঠেছিলেন 


নাম সাই, ামজ লাহিড়ী ও তককালীন বধ সমাজ, এস, ১১৭ 


৪" কীতির্যস্য 
তেমনি শোভাবাজারের দেবগণ। উনিশ শতকের, প্রথমার্ধে ধর্ম ও সমাজ 
ংস্কারের যথার্থ অর্থ খুঁজতে গেলে হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে মনে 
রাখা দরকার | 

রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান চাঁলালেন অথবা 
সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করে তুললেন তখন হিন্দু সমাজে যে 
অসস্তোষ দেখ! দিল তার কারণ তিনি সমাজের চেহারাকে বদলে দিতে 
চেয়েছেন। আচার অনুষ্ঠানের ছ্বারাই সমাজ চিহ্নিত হয়ে থাকে । স্থতরাং 
রামমোহন যে. সর্যমানবিক অন্থ্ভূতির প্রবর্তনায় সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
সে অনুভূতি বিশিষ্ট সামাজিক অনুভূতির চেয়ে '্বতত্ত্ব। এ জন্য রামমোহনের 
বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে যে-সমাজ, সংস্কারের জন্য সে-সমাজ বাইরের হন্তক্ষেপ 
সহা করে নি। হিন্দু সমাজেও সংস্কার হয়েছে । রথুনন্দনের কথা৷ আমর! 
জানি। তিনি সমাজে থেরেই এ কাজ করেছিলেন। বস্তত বরাধাকাস্ত 
সহমরণপ্রথাকে উৎকষ্ট সামাজিক আচার বলে মনে করতেন কিনা বল! শক্ত, 
কারণ তার নিজের পরিবারে সত্য সত্যই সহমরণ কখনো হয় নি; কিংবা এট। 
কোনে! অবশ্য অন্ুষ্ঠের কর্তব্য হিসাবেও প্রচলিত ছিল না। এমন কি এ 
তথাও আজ অবিদ্দিত নেই যে রামমোহন সহমরণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার পূর্বেই 
ূত্াপ্সয় বিদ্যালংকার এই প্রথার অশান্ত্রীয়তা৷ প্রতিপন্ন করেছিলেন। এতে 
এটাই প্রমাণ হয় ষে সহমরণ রীতি সম্বন্ধে পূর্বে থেকেই একমত্য ছিল ন|। 
রাধাকান্ত দেবও প্রথমেই রামমোহনের বিরোধিত! করেন নি । কেন না কোনে। 
শাস্ধীয় আচার অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা আলোচনার অধিকার চিরকালই স্বীকার্ষ। 
তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাই থাক, রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক বাদ বিতর্কে 
তিনি কোনে! প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানি না। তার প্রতিবাদ তখনই 
উচ্চারিত হল খন ইংরেজ শাসক এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। 
কেন ন। তাঁর মনে হল সমাজের অধিকারকে শাসক হরণ করে নিচ্ছে । সমাজের 
স্বতন্্রতাকে বিসর্জন দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। রাধাকান্তকে এ স্থলে 
আমর] দেখি একটি এঁতিহাসিক অধ্যায়স্তরের যুগে একটি বিশিষ্ট সমাজ 
মানসের শেষ প্রতীক হিসাবে, সে মানস বস্ততই বিলীয়মান। সমাজের সেই 
অননাপরতন্ত্রতা আর থাকছে না, ব্যক্তি মানুষের উদ্তেদ ঘটছে, গোর্ঠীমুক্ত 
স্বাধীন চিন্তার স্থষ্টি হচ্ছে। নদীয়ার রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র যে ভূমিকা একদ! গ্রহণ 
করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব বুঝতে পারেন নি-_ এখন আর সে তৃমিকা 


রাজ রাধাকাস্ত দেব ৫ 


পালনের যুগ নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার “সামাজিক প্রবন্ধে মস্তব্য 
করেছিলেন-- 

“ইউরোপে ধর্মশাসনের গৌরব ন্যুন। শুদ্ধ ধর্মশাসনের গৌরব ন্যুন এমত 
নহে, ইউরোপে ধর্মোপদেষ্টগণকে রাজ্যপালের অধীন হইফ়্াই চলিতে হইয়াছে । 
'" "ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই । এখানে রাজ্যশাসন ও ধর্মশাসন উভয় 
শক্তিই আর্ধপুরুষর্দিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসন 
অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই।-'-এখানে ধর্মশাসন 
রাজ্যশাসনের অধীন হইয়া! পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির 
অথ বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল ।৮৩ 

ইংরেজরা আসার পর রাজশাসন এবং সমাজশাসন আলা হয়ে গেল। 
যতদিন ইংরেজ সমাজের বিধি নিয়মে হস্তক্ষেপ করে নি ততদিন এ-প্রশ্ন ওঠে 
নি। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরোধিতা হওয়াতেই রাজ এবং সমাজ্রে 
ভেদ সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে পড়ল। এখন এমন একটা যুগে আমরা উত্তীর্ণ 
হয়েছি খন এ ভে্দ বেড়েই চলবে। রাজনৈতিক অথব] অর্থ নৈতিক বিধানে 
প্রজ। চালিত হবে। সামাজিক বিধি নিয়মগ্ুলির সর্বময়তা ক্রমেই অর্থহীন হয়ে 
পড়বে । অনেক দিন পর্যস্ত শাসক ধর্মশাসনের নিরম্কুশত্বে হস্তক্ষেপ করে নি। 
১৮২২ খ্রীষ্টাব্ের ২৮-এ ডিসেম্বর হেস্টিংসের বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে যে মানপত্র 
প্রস্তত হয়েছিল, তাতে ধর্মবিষযে রাজ্যশাসনের নিরপেক্ষতার বিশেষ সপ্রশংম 
উল্লেখ কর! হয়েছিল ।৪ কিন্তু বেটিক্কের সময়ে এবং পরে হিন্দু কলেজে অহিন্দু 
ভতি করায় এবং বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করায় রাধাকাস্ত দেখলেন রাজাযশাসন 
ধর্মশাসনের চেয়ে বড়! হয়ে উঠছে। রাজ! এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের 
চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। 

এই পটভূমিতেই রাজ! রাধাকাস্ত দেবের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করে নেওয়া উচিত । 


লা পিশশ্পাশ নদ ০৮৮ ০০ ঠ 


৩ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, 'পাশ্চাতা ভাব-__ রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব' । 

১ “সংবাদপত্রে সেকালের কথ।” ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৩-৩৪ | সভাতে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন 
সতীদাহনিবারণে হেষ্টিংসের তন্তক্ষেপ না করার জনা প্রশংসা! করে বাকা সমিবেশিহ ভোক | 
কিন্তু রসময় দত্ত এবং রামকমল সন বলেন “এই ক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয় । অতএব সে 
কথা ইহাতে বিন্যাস কর! কর্তব্য নহে--' এজন্য সতীদাহের কোন উল্লেথ হয় নি। এই সভভাব 
উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন। পরে উভ্তয়েই ধমদভার 
কর্মকর্তা হয়েছিলেন | 


৬ কীতির্যস্য 


বিগত ধিনের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে সাধারণভাবে রক্ষণশীলতা বল! হয় বটে, 
কিন্ত এ রকম নিষ্ঠামান্রকেই রক্ষণশীলত! বল। উচিত নয়। এই নিষ্ঠার প্রর্কৃতি 
বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। ব্যক্তিরূপে কেউ কেউ ভিন্নতর পথ অবলম্বন 
করতে পারেন অবশ্যই, কিন্তু সমগ্র সমাজের বৃহত্বম অংশের চিস্তাধারার 
প্রতিনিধিরূপে রাধাকাস্ত ভেবেছিলেন সেই ন্যায়ান্যায়-বোধের মূল্যমান বুঝি 
অব্যাহতই থাকবে । ইতিহাসে তথাকথিত প্রাচীন এবং নবীনের কোনে। 
নিদি্ কালভাগ নেই। এ কথাট1 সব সময়ে মনে রাখি না বলে আমরা 
স্ববিরোধিত। তত্বে'র আশ্রয় নিই । রামমোহন-নব্যবজের সংস্কার-আন্দোলনের 
কয়েক দশক পরেও এই প্রচীনের চিষ্ন মুছে যায় নি। আমরা! তাই উনিশ 
শতকের শেষেও স্ববিরোধিত। তত্বের স্থত্র প্রয়োগ করি; এমন কি স্ববিরোধিতা 
একালেও প্রবল। 

রাজ। রাধাকাস্ত দেবের জীবনী পর্যালোচনা করলেও এ বস্তটির সাক্ষাৎ 
পাওয়াযাবে। রাধাকাস্ত সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভ। গঠন করেছিলেন 
আবার ইনিই তিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে ডিরেক্টর সভার সভ্যরূপে 
ইংরেজি শিক্ষ] বিজ্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন । হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী তিনিই 
রচনা করেছিলেন । রাধাকাস্ত তৎকাল-প্রচলিত. প্রথান্যায়ী আরবি এবং 
ফারসি শিখেছিলেন; সংস্কৃতও তিনি উত্তমরূপেই শিখেছিলেন । কিন্ত প্রথমেই 
কাজে লাগালেন ইংরেজি শিক্ষাকেই। কানিংহ্যাম সাহেবের ক্যালকাটা 
একাডেমীতে ইংরেজির সঙ্গে তার পরিচয় হয়; সে পরিচয় হিন্দু কলেজে 
ইংরেজি বিদ্াবিতরণের পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়। এখানে আধুনিক 
পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষ। দেওয়া হত। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার কোনে! কথাই 
এতে ছিল ন11 এর নিয়মাবলীর প্রথম স্তত্রই ছিল 70176 (93001) 01 0106 
80105 06 15192009015 [21009095 108 00212051151) 2100. 1170121) 
197880885 ৪00. 10) 03 1166790006 2100 50160০€ 0£ 7:00 2120 
4১51৪, রাধাকাস্ত দেব শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমাজ-সংরক্ষণের কথ চিত্ত! করেন 
নি, যদিও রামমোহন উপনিষৎ গ্রস্থাবলী প্রচারের খা? ধর্মসংস্কারের আয়োজন 


৪ বস্তুত একথা হবিদ্দিত যে রামমোহন ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিক্ষালয় স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন ; কিন্তু সে পরিকল্পন! মেনে না নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই হিন্দু কলেজ 


স্থাপিত হয়েছিল । ভ্ষ্টবা 2579 00800 10105, :81081207%7001 52108 ০1 20012 
77276, 1877. 


রাজা রাধাকাস্ত দেব ৭ 


করেছেন। রাধাকাস্ত এতে কিছুমাত্র ত্রম্ত না হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিতরণের 
উপরেই ঝৌক দ্িয়েছিলেন। একজন সাম্প্রতিক এঁতিহাসিক এই ঘটনাটির 
বিশদ পর্যালোচন। করে সিদ্ধান্ত করেছেম-_- 
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এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রাধাকান্ত সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন 
চান নি-_ এ কথা সত্য নয়। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বাঙালি 
সংস্কৃতির মধ্যে ধীর এবং স্বাভাবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। লে 
পরিবর্তন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধ। রক্ষা! করেই আনতে হবে-_ অশ্রদ্ধ। করে নয়। 

ডিরোজিও-অপসারণের ঘটনাটা পর্যালোচন করে দেখা যাক। ডিরোজিও 
হিন্ু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১ মে ১৮২৬ শ্রীষ্টাব্দে। ডিরোজিও 
আমলে কলেজে শিক্ষাদদীক্ষা যে ভালোভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল ১৮২৮-এর ১৪ই 
ফেব্রুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটের বিবরণেও তার প্রমাণ আছে। তখনও 
পর্যস্ত ছাত্রদের মধো উচ্ছঙ্খলতার কোনো সংবাদ নেই।? অতঃপর ১৮২৮-এ 
ডিরোজিওর নেতৃত্বে তারই বাড়িতে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হল । 
হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র এই সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় ষোগ দিত । 
বস্তত এই সভা থেকেই বৈপ্লবিক চিন্তাধার! ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় । এই 
সভার অনুকরণে কলকাতাতে কলকাত। স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলির উদ্যোগে 
আরও সাতটি সভ1 স্থাপিত হয়েছিল।৮ এইসব সভাতেও ডিরোজিও 
উপস্থিত থাকতেন । এই সমস্ত আলোচনার দ্বারাই নবশিক্ষিতর্দের মধো 
চাঞ্চলা দেখা দিল | নব্যবঙ্গের আন্দোলন হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ 
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০41-এ উদ্ধৃত। 


৮ কীতির্ষস্য 


ফল ছিল না। এ ছিল একাডেমিক এসোদিয়েশন ও ডিরোজিওর অন্প্রেরণার 
ফল। কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৯-এর নভেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষা 
সমাপ্ত করে পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ডিরোজিওর প্রভাব 
তখন তার উপর পর্ণমাত্রায়। ১৮৩১-এ রাধাকাস্ত সার এডওয়ার্ড রায়ানকে 
লিখেছিলেন কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করতে ।৯ রাধাকাস্ত 
তখন স্কুল সোসাইটির সম্পাদক | দেখা যাচ্ছে, ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই 
নবাবঙ্গের প্রথাবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । ১৮৩০-এর আগে পত্র- 
পত্রিকায় এই আন্দোলনের কোনো সংবাদ নেই । এই বছরের জাঙ্গুয়ারি মাসে 
সতীদাহনিবারণের আইন প্রণয়ন হয়েছিল। ভিরোজিও এই উপলক্ষে একটি 
নেট রচনা! করেছিলেন । 

রাধাকাস্তকে তখন দুই দিক দিয়েই সতর্ক থাকতে হচ্ছিল-- ধর্মসভা স্বাঁপন 
ও বেকিক্কের নিকট আবেদন প্রেরণ, আর-এক দিকে তার স্থাপিত হিন্দু কলেজের 
ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃ্খলতা৷ নিবারণের উপায় বের করা। নব্যবঙ্গের অনন্বু- 
মোদনীয় আচরণ চরমে উঠেছিল ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল থেকে জুন মাসের 
মধ্যে। এপ্রিল মাসেই ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করা হয়। জুন মাসে ঘটে 
রুষ্খমোহনের বাড়িতে নিষিদ্ধ মাংসাহারের ঘটনা । ডিরোজিওকে অপসারণের 
বাপারে রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন দুইজনেই বিশেষ সক্রিয় 
হয়েছিলেন। কলেজের অভ্যন্তরে ভিরোজিওর শিক্ষাদান নৈপুণ্য সম্বন্ধে কারো 
সন্দেহ ছিল না, তথাপি যেহেতু ছাত্রদের বাইরের সভাসমিতিতে যোগদান 
নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পরিচালক সভার নেই, কলেজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের 
কথা ভেবে ডিরোজিওকেই ছাত্রদের পক্ষে অবাঞ্চিত বল! ছাড়। গত্যস্তর রইল ন|। 
রাধাকাস্ত এ ব্যাপারে আইনের স্ুন্ম প্রয়োগের ছলে তার চিন্তিত সমাজের 
কল্যাণকে এড়িয়ে যেতে চান নি। ডিরোজিও দক্ষ শিক্ষক__ এবং কলেজের 
বাইরে একাডেমিক এসোসিয়েশনের ফল তাদের বিচার্য নয়-- এই যুক্তিতে 
ডিরোজিওকে কলেজে রেখে দিলে সমাজের প্রতি তার কর্তব্যে অবহেলা ঘটত। 
বিশেষ করে অনেক ছাত্রই কলেজে যোগদানে বিরত থাকছিল ; তাতে হিন্দু 
কলেজের অস্তিত্বের মূলেই অনিশ্চয়তা দেখ! দেবার উপক্রম হয়েছিল । ফলে 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কলেজ স্থাপন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যই বাথ হবার 


৯. 4১, লি, 58181100010 41)006৫ বেপ্টিক্কের কাগজ-পত্র থেকে এই তথ্য জানিয়েছেন । 


রাজ। রাধারান্ত দেব ৯ 


আশঙ্কা । রাধাকাস্ত ভিরোজিওর বৈদগ্ধ্যে বা পাগ্ডিত্যে কোনো সংশয় 
প্রকাশ করেন নি। উইলসনকে লেখ! ডিরোজিওর চিঠি সম্পর্কে রাধাকাস্ত 


লেখেন 


€/১5 0 006 €:00303 0010911)60. 11) 707, 10210921015 16511080100, 
0765 216. 06190 10052 210 51791] 1701 06 2620060 10 জা1)0, 10 ৪.5 
01517715590 0 006 000110 06117)5. 

এক্ষেত্রেও রাঁধাকান্তকে দেখি সমাজনেতারূপে | সমাজে যেভাবে প্রাণ 
সঞ্চার করতে চেয়েছেন তাতে বাধ! ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে ষেত। 
ডিরোজিওকেও না সরিয়ে উপায় ছিল না। 
আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা প্রসারে রাঁধাকান্তের অক্লান্ত প্রয়াম 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য | পুরনে! যুগের শিক্ষানীতি অচল হয়ে 
নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে__ এ উপলব্ধি রামমোহনের 
মতো রাধাকাস্তের মনেও এসেছিল । কিন্তু রামমোহন ধর্মসংস্কারেই প্রধানত 
ব্যাপত ছিলেন | শিক্ষার ব্যাপারে বেশি মন দিতে পারেন নি। নানা কারণে 
রামমোহন হিন্দু কলেজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারেন নি। রামমোহনের 
যোগদানে কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই বাধা ঘটতে পারত । তথাপি তিনি ছিলেন 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী । ১৮২৩ গ্রীষ্টাবধে সংস্কত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে লর্ড আমহারষ্টকে তিনি লিখেছিলেন তীর বিখাত পত্র । রামমোহন 
১৮২২ স্ীষ্টাবেই আযাংলে। হিন্দ স্কুল নামে একটি ইংরেছি স্কুল স্থাপন করেছিলেন ! 
শিক্ষার প্রসাদ রামমোহন এর চেয়ে নেশি কিছু করতে পারেন নি। 
রাধাকান্ত কিস্তু আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। এ যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! প্রসারে তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা-কার্যকে যেমন অতাস্ত গুরুত্বের 
সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন তেমনি নতুন শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে স্কুল বুক 
সোসাইটি এবং স্কল সোসাইটির দায়িত্বও তিনি ততোধিক গুরুত্বের সক্ষেই 
পালন করেছিলেন । আবার সস্কৃত শিক্ষার জনাও তার সতর্ক চেষ্টা ছিল | 
গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তখন তিনি 
স্কুল সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ নিয়েই বান্ত। তিনি নিজে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা 
করতেন। তার সম্পার্দিত বিরাট শশব্কল্পদ্রম' তার সাক্ষ্য । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে । ১৮৫১-তে এর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হলে তিনি 
মাক্সমূলারকে লিখেছিলেন-- 


১০ কীতির্যস্য 
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ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আবিষ্কার এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ব চর্চার ফলে গত 
শতাব্দীতে ইউরোপে সংস্কৃত অনুশীলন আরম হয়। তখন রাধাকাত্ত দেবের 
শব্বকল্পত্রম সংস্কৃতচর্চার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে দাড়ায়। সেই সুত্রে 
রাধাকান্তের সঙ্গে দ্কুরোপীয় প্রাচ্যতত্ববিদূদের পত্রযোগে আলাপ হয়। এটা. 
একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির 
বাণীবাহকের কাজ বলতে গেলে শব্কল্পত্রমই করেছিল । আজকের দিনে যাকে 
'মানবিকী বিদ্যা” বলে রাধাকান্তের সংস্কৃত বিদ্যা সেকালে ছিল তাই । কেনন! 
স্কুল বুক সোসাইটি বা হিন্দু কলেজ মোটের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞানের 
( 83৪60] 5০1670০৪ ) শিক্ষাক্ষেত্র বূপেই স্বীকৃত হয়েছিল। তাকে সম্পূর্ণরূপে 
ধর্মনিরপেক্ষ করে রাখবারই চেষ্ট৷ হয়েছে । রাধাকাস্ত ষেন বুঝতে পেরেছিলেন 
শধু ব্যাবহারিক বিদ্য! দিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। সাংস্কৃতিক শিক্ষা ব মানবিক 
বিদ্যার চর্চা একই সঙ্গে হওয়! দরকার । সংস্কত শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী 
ধ্র্দাসীন্য দেখে তিনি নিজেই শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন (১৮৫৭)। রাধাকান্ত ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৭ পর্যস্ত কিছুকাল সরকারী 

ংস্কত কলেজের সম্পাদকও ছিলেন | 

তৰু আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেই তার চিন্তা পরিকল্পন। সমভাবে কার্যকরী 
হয়েছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা থেকেই রাধাকাস্ত 
দেব এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন ।১৯ সোসাইটির বেশ কয়েকটি বই তিনি 

১* সাহিত্যসাধকচরিতে “রা ধাকান্ত দেব”, পূ ৩১-৩৫। 

১১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 27966621755 07 176 177127 215697160/ 866০72$ 
(007777755707, 9115 55551010 1-80010110৬/ 1926-এ 1808 7২801088708 10608 5675100. 
€০ 0০৩ 00905 নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে রাধাকাস্ত দেব-সম্পর্কিত একটি মুলাবান 
চিঠি আছে । তার অংশ যোগেশচন্ত্র বাগল “রাধাকাত্ত দেব" ( সা-সাঁচ ) বইতে উদ্ধৃত করেন । 


রাজা রাধাকাস্ত দেব ূ ১১ 


সংকলন, অন্থবাদ এবং পরিমার্জন করে দিয়েছেন। তারিণীচরণ মিত্র এবং 
রামকমল সেনের সহযোগে রাধাকান্ত রচনা করেছিলেন 'নীতিকথা” ( ১৮১৮)। 
তার “বাঙ্গাল! শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) ২৮৮ পৃষ্ঠার একটি কোষণগ্রস্থ। এতে 
ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় ছিল। রাধাকাস্ত বিজ্ঞানেরও. 
প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। তিনি জ্যোতিবিদ্যার একখানি অন্থবানগ্রস্থও 
স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষে পরিমার্জন! করে দিয়েছিলেন । 

এই বইটি পাদরি ফ্নেটস্-রচিত এবং এর কিয়দংশ রারধাকাস্তের লেখা বলে 
ডেভিড কফ অন্গমান করেন ।৯২ যোগেশ বাগল অবশ পাগুলিপি সংশোধন" 
রাধাকাস্ত-রুত বলেছেন। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত আর-একটি 
বইয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন । ১৮২২ শ্রীষ্টাব্ষে গৌরমোহন বিদ্যালংকার 
শ্বীশিক্ষাবিধায়ক* নামে বইটি লেখেন।৯৩ তখন মিশনারীদের চেষ্টায় বালিকা 
বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে । কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে স্বভাবতই নান! 
সংস্কারের ফলে স্ত্রীশিক্ষ সম্বন্ধে নান! সংকোচ ছিল। এই সংকোচ দূর করবার 
জন্যই রাধাকান্ত এই বইটি লেখানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন যদ্দিও, 
বইটি প্রত্যক্ষত রাধাকান্ত নিজে লেখেন নি বই লেখার প্রেরণ। ও নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তিনি। এ বইয়ের উপকরণ বিশেষত পৌরাণিক স্ব্ীশিক্ষার 
কাহিনী এবং বিবরণ রাধাকাস্তই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আধুনিক দৃষ্টান্তেরও 
অনেকগুলি তার সংগ্রহ । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেখুনকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি; 
লেখেন-- 
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নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্তব্য পালন দ্বারাই রামমোহন ঘষে আধুনিক 


১১198৬1৫ (5907, 87751 97168121157 27148571201 /8671015521105 1969, 
পু ১৯৫ পাঘটাকা। কফ স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩*-এ প্রকাশিত “প্রাচীন উতিহাস সমূচ্চন্' 
নইটিও রাধাকান্তের লেখা বলে মনে করেন, ৃ 

১৩ “সমাচার দর্পণে' (৬ এবং ১৩ এপ্রিল ১৮২২ ) এই বউয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল । 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৩-১৪। 

১১ বেখুনকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ 'গৌরমোহন বিদ্যালংকার” ( সা-সা-চ ) বইতে এবং 
বিস্তুততর অনুবাদ দেওয়৷ আছে 'রাধাকান্ত দেব' ( সা-সা-চ ) বইতে । 


১২ কীতির্যস্য 


মনোভাবের স্চনা করেছিলেন, রাধাকান্ত সেই মনোভাব নিয়েই স্ত্বীশিক্ষা 
প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে মিশনারীদের সহযোগিতা করতে 
তার দ্বিধা ছিল না। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে সাহমিক যুক্তিও 
দিয়েছিলেন। লেখাপড়া শিখলে স্ত্ীলোককে বৈধব্য বরণ করতে হয় এই 
কুসংস্কারের উপযুক্ত প্রতিকূল শাস্থীয় দৃষ্টান্ত রাধাকাস্ত দিয়েছেন গৌরমোহনের 
বইতে। গৌরমোহনের ওই বই বের হবার আগেই রাধাকাস্ত ১৮২১-এ 
“ব্রিটিশ এগু ফরেন স্কুল সোসাইটির উদ্যোগকে সমর্থন করেন। অবশ্য তিনি 
মেয়েদের বাড়িতে পড়াবারই পক্ষপাতী ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্য 
প্রতিষ্ঠিত মিশনারী স্কুলগুলির প্রচেষ্টায় তার পূর্ণ সম্মতিও ছিল। রাধাকান্ত 
এই মত প্রকাশ করেছেন এমন সময়ে যখন কলকাতায় হিন্দু নারীদের 
বিদ্যাশিক্ষার কোনে। ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২১-এর ২রা জুনের কলকাতা 
স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বাধিক সভায় সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট এ বিষয়ে 
দেশীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি অবশ্য সাধারণের জন্য 
সত্রীবিদ্যালয়ের প্রয়োজনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তার পুর থেকেই 
বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি, গৃহশিক্ষক রেখেও, সম্থান্ত 
পরিবারে প্রচলিত ছিল। বেখুন যখন তার বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে 
এগিয়ে এলেন, তার পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেবের সতীদাহ সমথন আন্দোলনে 
এবং হিন্দু কলেজ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারে কারো কারে। ধারণা 
হয়েছিল তিনি নারীশিক্ষার মত '্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধী । সে 
জন্যই রাধাকাস্ত বেথুনকে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এ বিষয়ে তার অভিমত লিখে 
পাঠান। তিনি লেখেন_ 

“আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতট। প্রয়সী হইয়াছেন সে সপ্বন্ধে 
আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণ] দূর করিবার জন্য আমি এই স্থযোগে 
বলিয়। রাখি ষেআমি নিজে এত কাল উপদ্দেশ ও কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি 
ষে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা । জাতির নৈতিক চরিত্র ও 
সামাজিক স্থুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা 
এখন আর ব্যাখ্য! করিয়া বলিতে হইবে না।” 

কলকাতা! স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে রাধাকান্তের যোগ দীর্ঘকালের। 
স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বৎসরেই এই সভার 
সভ্যদদের আগ্রহে ও উদ্যোগে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হল। এই 


রাজা রাধাকাস্ত দেব ১৩ 


শিক্ষাসমাজ ছিল দেশের আকাজ্কিত ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষাকে সংহত রূপ 
ফ্নেবার প্রথম চেষ্টা-_ কলকাতায় যেসব বিদ্যালয় ব্যক্তিগত আয়োজনে 
চলছিল সেগুলির সাহায্য ও উন্নয়ন এবং প্রয়োজন হলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন । 
এই সমাজকেই বলা যায় সরকারী জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইন্স্ট্রাকশনের 
পৃবাভা। দেশে নতুন শিক্ষার জন্য যে আকাঙ্ষা দেখা দিয়েছে, তা মেটাবার 
জনা দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগেই হিন্দু কলেজ এবং স্কুল সোসাইটি স্থাপিত 
হয়! স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন রাধাকাস্ত দেব। সেই সঙ্গে তিনি 
ছিলেন হিন্দু কলেজের পরিচালকসভার সদস্য, আবার স্কুল বুক সোৌসাইটিরও 
তিনি ছিলেন সভ্য | এই তিনটি ক্ষেত্রেই রাধাকান্তের অপ্রতিহত কর্মোদ্যম 
ও প্রভাব স্বদূরপ্রসারী হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার বাঁপারে সরকার অপেক্ষাকৃত 
উদ্দাসীন ছিলেন। কমিটি অফ পাবলিক ইন্স্টরাকশন সংস্কৃত কলেজ ও মান্রাসা 
স্থাপন করেছিল। তা! ছাড়। সংস্কৃত আরবি এবং ফারসি গ্রন্থ প্রকাশে অজস্র 
অর্থব্যয় করেছে। আর রাধাকাস্ত দেবের সক্রিয়তায় কলকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি বাঙ্‌ল। ভাষায় আধুনিক প্রয়োজনীয় বিদ্যার বই এবং ইংরেজি বইও 
প্রকাশ করে চলেছে। ট্রেভেলিয়ন দেখেছিলেন, ছুই বছরে স্কুল বুক সোসাইচি 
৩১০০০ ইংরেজি বই বিক্রয় করেছিল, সেই তুলনায় তিন বছরে কমিটি অব 
পাবলিক ইন্স্ট্রাকশনের বই ছাপার খরচও ওঠে নি। 

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ সার্থক হয়ে উঠছিল। 
কলকাতার প্রাথমিক স্কুল ও পাঠশালাগুলিকে তিনি স্কুল সোসাইটির নিয়ম- 
শঙ্ঘলাধীনে নিয়ে এলেন। তিনি কলকাতাকে চারিটি অঞ্চলে ভাগ করে 
চার জন পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। ১৬৬টি পাঠশালার মধ্যে ৮৫টিই ১৮২৪ 
ীষ্টাব পর্যস্ত সোসাইটির অধীনে এসেছে । এসব স্কুলে স্কুল বুক সোসাইটির 
বই বিতরণ কর] হত। শোভাবাজার অঞ্চলের কার্যক্রম তার বাড়ি থেকেই 
পরিচালিত হত। তিনি নিজেই ছিলেন এর তত্বাবধায়ক ।৯৫ সোসাইটির অধীনে 
প্রথম আসতে কোনো কোনে পাঠশালার আপত্তি হয়েছিল। কিন্তু রাধাকাস্ত 
বই এবং শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণদূপে ধর্ম বিষয়ে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হওয়াতে 
ভয় কেটে গিয়েছিল । বলা বাহুলা শ্রী্টধর্ম সংক্রান্ত কথা৷ থাকবে-- এই ছিল 
তাদের আশঙ্কা । রাধাকান্ত কোনে। রকম ধর্ম বিষয়ই বইতে রাখতে দেন নি। 


১৫ ঘোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার জনশিক্ষা' ( বিশ্ববিদ্ধা! সংগ্রহ ), পূ ১৬। 


১৪ কীতির্যস্য 


ব্যক্তিগত ভাবে, বল! বাহুল্য, তিনি হিন্দু ধর্মে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু গ্রীষ্মের 
অন্্প্রবেশ রোধ করবার জন্য হিন্দুধর্মের বিষয় সন্গিবেশের অধিকারও তিনি 
ত্যাগ করেছেন। মোটের উপর রাধাকাস্ত শিক্ষানীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন সেটা আজকের দিনে বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আবর্ষণ করা উচিত। 
তিনি এ বিষয়ে শক্তিশালী সহযোগী পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ারকে । 
রাধাকাস্তের মত প্রতিপত্ভতিশালী ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে গৌড়ামির পরিচয় দিতে 
চাইলে অবশ্যই দিতে পারতেন | হয়তে সেরূপ ক্ষেত্রে হেয়ারের সঙ্গে মতামতের 
পার্থক্য ঘটত এবং তার কী পরিণাম হতে পারতো৷ বলা যায় না। কিন্তু তার 
কিছুরই কারণ ঘটল ন1। বাধাকাস্ত এবং ডেভিড হেয়ার দুজনেই একটি শিক্ষিত 
মানবতন্ত্রী সমাজের কল্পনাই করেছেন এবং এদ্দিক দিয়ে আধুনিক জাগরণে 
তাদের বিশিষ্ট ভূমিকাটিকে কোনো! দিক দিয়েই তুচ্ছ করা চলে ন!। 
রাধাকাস্তের শিক্ষানীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের চোঁখ এড়িয়ে যাওয়া 
উচিত নয়। তার সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহের কথ! জানি, হিন্দু কলেজে প্রবতিত 
ইংরেজি শিক্ষায় তার গভীর আগ্রহের কথাও জানি । আবার ইংরেজি ও সংস্কৃত 
কোনো শিক্ষার সর্বাত্মকতার দ্বারাই জনসাধারণকে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব 
নয়। খ্রীষ্টান মিশনারীর। বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেছিল তাদের সংকীর্ণ 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য । ১৮১৭ খ্রীষ্টাবেই জশ্তয়া মারশম্যান [71706 7২61906 
০০ ৪0৪ 5০109015 নামে একটি বই প্রকাশ করে বাংল। ভাষার সাহায্যে 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ ধরনের প্রস্তাবের দরকার 
এই জন্যেই ছিল যে, আগে উচ্চ শিক্ষা চলত সংস্কতের সাহায্যে । এ কালে 
যখন ইংরেজি শিক্ষা এল তখন ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষার প্রবর্তন স্বাভাবিক 
ভাবেই হতে পারত। রাধাকাস্ত ইংরেজি শিক্ষার জন্য পূর্ণ সমর্থন করেও দেশী 
পাঠশালার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা অন্ুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন। 
সোসাইটির ইংরেজি স্কুল থেকে হিন্দু কলেজের জন্য ছাত্র তৈরি করা হত । বাংল 
পাঠশালা তুলে দেওয়ার জন্য হেয়ার ১৮৩৩-এ যে প্রস্তাব করেন, রাধাকাস্ত তার 
বিরোধিতা করেছিলেন। “সোসাইটির পাঠশালা! বিভাগের উন্নতিপক্ষে 
রাধাকাস্ত দেবের কৃতিত্ব সবাধিক।” বাংল ভাষাকে শিক্ষার মাধাম করে 
কারিগরি শিক্ষাদাীনকে কারকরী করে তোলা দরকার-_ এমন অভিমত রাধাকান্ত 
দেব প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ভাষা- 
মাধ্যমের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ এবং স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে 


রাজা রাধাকাস্ত দেব ১৫ 


আমানের দ্নেশের মনীষী ব্যক্তিরা আজও বলে আসছেন। রাধাফান্তের 
অভিমতটি আজও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য-_ 
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শিক্ষানীতির প্রসঙ্গে রাধাকাস্ত দেবকে প্রগতিশীল মত ও কার্যক্রম পোষণ 
করতে দেখলেও সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাকে রক্ষণশীল বলে অনেকে মনে 
করেন। সতীদাহনিবারক আইন প্রণয়ন নিয়ে রাধাকাস্ত দেবের এই ভূমিকা 
আমাদের কাছে অন্বন্তির তি করে। বস্তুত এ ছুয়ে কোনো বিরোধ আছে 
কিন! ভেবে দেখা দরকার | তিনি ধর্মবিষয়ে বিদেশী শাসকের হন্তক্ষেপ চান 
নি। তাই বলে সহমরণ প্রথাটাই সমর্থনষোগ্য এমন নাও হতে পারে । বিধবা 
বিবাহ আন্দোলনের সময়েও আইন করে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি চান 
নি। এসব বিষয়ে তিনি সমাজের আপন অধিকার রক্ষা করতেই চেয়েছেন। 
পরিব্তন কিছু করবার দরকার অনুভব করলে সমাজের ভিতর থেকেই তার 
তাগিদ আসবে এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা হবে। এজন্য অবশ্য কুপ্রথা অনি্দিষ্ট- 
কালের জন্য সহ্য করে যেতে হয়। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর অবশ্যই তা৷ 
করতে প্রত্তত ছিলেন না । আবার সহমরণে যে অনেক সময় নারীর ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে অথবা স্বার্থসন্ধী আত্তীয়স্বজনের বলপূর্বক প্রবর্তনা থাকে, সেসব অন্যায় 
কার্ধের জন্য তাদের কঠিন প্রতিবাদ ছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে। রাধাকাস্ত 
দেব সম্ভবত ভেবেছিলেন এই অন্যায় দূর করতে হলে হিন্দু সমাজই 


১৬ 176০0719071 116 51216 0 22601107717 5827801 65 11110 ৫2, 
(৮0015615119 6.6 08100008, 1941) 1" 455. 


১৬ কাঁতিষস্য 


সামাজিক পদ্ধতিতে এগিয়ে আসবে। বেটিক্কের কাছে দেওয়া . আবেদনে 
তিনি লিখেছিলেন-_- 
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এখানে তিনি হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগ এবং গৌরবের উল্লেখ করেছেন। 
আন্মত্যাগ বস্তটার মধ্যেই মহত্ব আঁছে। তবে বিচার্য এই যে স্বামীর মৃত্যুতে এ 
ভাবে মৃত্যু বরণ করে এভাবে আন্মত্যাগের সত্যই প্রয়োজন আছে কি ন]। 
রবীন্দ্রনাথ একটি লেখাতে সহমরণে আত্মার ষে নিত্ণকতা' প্রকাশ পায় তার 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । কিগ্ত এ আত্মত্যাগের দ্বার দেশ সমাজ বা জাতির 
কী উপকার সাধিত হয়? রাধাকান্ত এখানে দেশাচার এবং শাস্ত্রের উল্লেখ 
করেছেন আর বলেছেন স্বামীর আত্মার কল্যাণের কথা । এ বিশ্বাস অবশ্যই 
প্রথাগত | 

প্রথা, অন্ুমরণ কর! যুক্তিসঙ্গত কি না, প্রথার ভালোমন্দ বিচার শিক্ষা 
এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ | রামমোহনের মত শিক্ষিত চেতনায় এ বিষয়ে সংশয় 
দেখা দিতে পারে, তারপর আন্তে আন্তে সে সংশয় সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়তে পারে। রাধাকান্ত দেব সমাজের এ অধিকার মানতেন, কিন্ত যে রাজা 
এই সমাজের নয়, তার অধিকারকে মানতেন না| রাধাকাস্ত শিক্ষার পথ রুদ্ধ 
করে সমাজকে ভ্রান্ত পথে চালিত করতে চান নি। বেদপাঠ এবং সংস্কৃত শিক্ষা 
শুধু ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার রাধাকাস্ত দেব সে মতে বিশ্বাস করতেন না। 


নি পে পপি পাপী পিসী শপ পি চি 


১৭ এই আবেদনটি ১৮৩০-এর জানুয়ারির ক্যালকাটা! গেজেটে বেষ্টিঙ্ষেব উত্তরসহ মুড্িত হয় । 
উরউটবা 216 -02)5 4077 ০0711707), 1824-1832 80. 4১011 01020015 7085810018, 
1949, 09 46647]. 


রাজ রাধাকাস্ত দেব ১৭ 


শিক্ষার দিকেই তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। শিক্ষ। ও শান্ত্রালোচনার দ্বার তিনি 
উন্মুক্ত রাখতেই চেয়েছেন। ১৮১৫-তে রামমোহন রায় আত্মীয়সভা স্থাপন 
করলেন। সে সভায় “বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতান্যায়ি বাক্য 
পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাহার! বেদাস্তের মতান্থসারে গীত 
গাইলেন ।, ১৮২৩-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি রাধাকাস্ত দেব, রামকমল লেন, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ”*গোড়ীয় সমাজ" স্থাপন করিলেন ।৯৮ এতে রামমোহনকে 
দেখতে পাই ন! বটে, কিন্তু রক্ষণশীল এবং উদ্দারপন্থী সবাই এতে সম্মিলিত 
হয়েছেন দেখতে পাই। আত্মীয়সভ1 ছিল বিশেষভাবেই ধর্যালোচনার সভা, 
কিন্ত গৌড়ীয় সমাজের কর্মস্চী ছিল ব্যাপকতর। এর উদ্দেশ্য ছিল 'জ্ঞানের 
উন্নতি ও প্রসার, বাংল। ভাষায় গ্রস্থাদির প্রচার নীতি ও শাস্ত্রবিগহিত কার্য 
দমন, গ্রন্থাগার গঠন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।” রাধাকাস্ত দেবের আজীবন 
অনুস্ত কার্যক্রমের সঙ্গে গৌড়ীয় সমাজের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ই মিলে যায়। 
সম্ভবত এই সভার উদ্যোগেই রাধাকান্ত দেব বেদের আলোচন। এবং অনুবাদের 
পরিকল্পন! গ্রহণ করেছিলেন । 

গৌড়ীয় সমাজ সম্ভবত রামমোহনের আত্মীয়সভার প্রভাবেই গঠিত হয়ে 
থাকবে । এই সমাজ যদিও মাত্র ছু-বছরই চলেছিল, কিন্ত একে ১৮৩০-এ 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার বীজ বলা যেতে পারে। আত্মীয়সভাতে সহমরণের 
শাস্্ীয়তা৷ আলোচন। হত। গৌড়ীয় সমাজে শাস্ত্রবিগহিত কার্য দমনের চেষ্টা 
হয়েছে। ধর্মসভ। মুখাত সহমরণ আইনরোধ করবার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। 
ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর আর ধর্মসভায় ছিলেন না। 
দেশে দেশাচার-বিরোধী যে আবহাওয়া রামমোহন তৈরি করে তুলেছিলেন 
গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সে সম্বন্ধে যথার্থ শিক্ষা ও আলোচনার স্থযোগ 
তৈরি কর।। রাধাকাস্ত রামমোহনকে সমর্থন করতেন না, এ কথা বলাই 
বাহুল্য । তথাপি শাস্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি আবার 
শুধু ধর্মালোচনাতেই সমাজের লক্ষ্যকে সীমিত করে রাখেন নি। 


১৮ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন “রামমোহনের বিপ্লবী ধর্মীয় ও সামাজিক 
মত প্রতিহত করবার জন্য বর্ণহিন্দুরা 'গোঁড়ীয় সমাজ' গঠন করেছিলেন" (৮ মার্চ ১৮৭২ )। ভুষ্টবা 
'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিতা”, ১৯২৯, পৃঙ০৮। 


কীতির্যস্য--২ 


১৮ | কীতির্ধস্য 

ধর্মসভার লক্ষ্য ছিল মূলে একটিই-_- আইনের রোধ। বেটিঙ্ক হিন্দু 
নাগরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে বিলাতে আপীল করার ঘে পরিকল্পন! 
হয়, তার ব্যবন্থা্দি করার ভারও পড়ে ধর্মসভার উপর । বিলাতে প্রেরিত 
আবেদনটি রচনা করেছিলেন রাধাকাস্ত দেব। কিন্তসে আপীল অগ্রাহ্য হয়। 
তার পরেই ধর্মসভায় ভাঙন দেখা দেয়। এই. হ্ত্রেও রাধাকান্ত দেবের 
ভূমিকাটি লক্ষণীয় । ধর্মসভার মুখ্য কাজ যখন বিফল হল তথন কেউ কেউ 
এ সভ ত্যাগ করে সতীছেষীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নানা 
বাদ-বিতক দোষারোপ ইত্যাদি করে ধর্মসভ1 বিভক্ত হয়ে যায়। ধর্মসভা তখন 
বেঁচে থাকতে চাইলে শুধু আচার-বিচার অন্থশাসন ইত্যাদি দিয়ে। ১৮৩৬ 
্রীষ্টা্বে রামকমল সেন সভার হাস্যকর কলহু-বিবাদ দেখে প্রস্তাব করেছিলেন 
এসব বিবরণ প্রকাশ না হওয়।ই বাঞ্ছনীয়। তিনি অন্য কর্মস্থচী গ্রহণের 
প্রত্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সম্মত হন নি। 
এই সব বা্দ-বিতর্কের মধ্যে রাজ রাধাকান্ত দেবের নাম আর দেখি না। 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা"য়্ ধর্মসভ] সম্পকিত সংবাদদগুলিতে রাধাকাস্তের নাম 
উল্লিখিত হয় নি। 

রাধাকান্তের ব্যক্তিত্ব ছিল উচ্চতর | সংকীর্ণ কলহ-বিবাদ এবং দলাদদলিতে 
থেকে এই সব ক্ষুত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মকে রক্ষা কর যায় না। সতী আইন 
প্রতিরোধের ব্যর্থতায় তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। ধর্ম কি সে সম্বন্ধেতার 
জিজ্ঞাসার কথ। আমর জানি না। তীর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল আমাদের 
সমাজ-শাসনে অন্যের হস্তক্ষেপ । তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা সভ। থেকে 
পদত্যাগ করেছিলেন-_ তারও মূল কারণ ছিল এটাই । হিন্দু কলেজে মুললমান 
ছাত্র ভি করতে দেওয়ায় তিনি দেখলেন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক সর্তের 
লঙ্ঘন। তার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে এই আচরণ মেলে না বলেই মনে 
হয়। রাধাকাস্ত দেব এই পরিবর্তনকে মেনে নিলেই ভালে! হত কিন্ত 
মনে হয় তার আসন আপত্তি এই নিয়ে তত ছিল না। উইলসনকে লেখা 
চিঠিতে তিনি বলেছেন-_ 
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সমাজনেতারূপে রাধাকাস্ত দেবকে আর-একবার দেখি শ্রীষ্টীয় ধর্মাস্তরণের 
বিরুদ্ধে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বস্তু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে 
হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্ষের আর-একটি ঘটনার 
কথা মহষি দেবেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন ।২০ (সে বছর উমেশ- 
চন্দ্র সরকার তার স্ত্রীকে নিয়ে ভাফ সাহেবের . কাছে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেয়। 
এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ববোধিনী 
পত্তিকাস্ প্রবন্ধ লেখালেন। রাধাকাস্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাম- 
গোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের নেতার সঙ্গে নব্যবঙ্গের নেতা একত্র মিলিত 
হয়ে ব্রা্ধ নেতা দেবেন্দ্রনাথকে সাহাষা করলেন। দলাঁদলি দূর হল। স্থাপিত 
হুল হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়। রাধাকাস্ত হলেন তার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাগ 
ঠাকুর এবং হরিমোহন মেন হলেন তার সম্পাদক । রাধাকাস্ত যে ধর্মসভাপস্থীদের 
ক্ষুদ্ূতার উর্ধে ছিলেন তার ধর্মের ও সমাজের আদর্শ ষে ভিন্নতর ছিল এটা! 
তারই প্রমাণ। রাধাকাস্ত দেবের কর্ম ও কীতি সেকালের সকলেরই শ্রদ্ধ 
আকর্ষণ করেছে। তার উদ্দেশ্য সততা নিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই, শ্তধু 
তিনি একটি তুল করেছিলেন। যে-সমাজের অধিকার এবং শক্তির উপর তার 
অবিচল আস্থা ছিল সে-সমাজ এখন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে 
পরিবতিত। এখন আর পুরানে! যুগের সমাজনেতারও কার্ধকারিতা নেই । 
ধর্মকে রক্ষা করে সমাজকে যদি বাচাতে হয়, তবে বোধ হয় সবমত সহি 
দেশাচারের শাসনবঙ্জিত শিথিলগঠন মানবসমাজকেই অবলম্বন করতে হবে। 
উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সে-সমাজের আভাস ফুটে উঠতে আরম করেছে। 


ইতিহাস ( নবপর্যায়, কাতিক-পৌব, ১৩৭৯ ) 
ক্যালকাট। হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি-প্রকাশিত ৷ 


১৯ নাহিত্যসাধকচরিতে “রাধাকাস্ত দেব, পৃ ১৭। 
২০ এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ১৩ পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য । 


ইতিহ্াস্ম-আহিত্যিক ন্লজনীক্ষাম্ভ গুপ্ড 


রজনীকান্ত গ্রপ্ত ( ১৮৪৯-১৯০০ ) ছিলেন বঙ্কিমযুগের লেখক । বহ্িম- 
চন্দ্রের জন্মের ছয় বছর পর তার জন্প, মৃত্যু হয়েছিল বঙ্কিমের মৃত্যুর পাচ বছর 
পর। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২-এ। রজনীকাস্ত তখন নবীন এবং 
তরুণ লেখক । তার প্রথম বই জয়দেবচরিতের (১৮৭৩ ) সমালোচন। বন্গদর্শনে 
বেরিয়েছে ।১ রজনীকান্ত বঙ্কিম-সম্পার্দিত বঙগদর্শনে লেখেন নি। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাব্দে যখন তার বিখ্যাত বই “সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত 
হল তখন তার ক্ষমত। ও নৈপুণ্য স্বতংপ্রমাণিত। বঙ্গদর্শন, নব্জীবন, এডুকেশন 
গেজেট, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পঞ্রিকায় রজনীকান্তের এতিহাসিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হতে থাকে। নবস্থাপিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাতে 
রজনীকান্তের শেষ জীবনের কয়েকটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তার মধ্যে 'সগাওতাল 
পরগণার ছড়া” তার বিভিন্নমূখী অন্ুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 

নবজীবনে রজনীকান্ত ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ভারতবর্ষে ইংরেক্ত 
অধিকার সম্বন্ধে । রজনীকান্ত তখন একজন সর্বজনম্বীকৃত প্রবন্ধকার। তার প্রমাণ 
পাই ম্যাক্সমূলারের হিবার্ট বক্তৃতাঁ_ ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি'র অন্থবাদ-কাধে । 
বোম্বাইয়ের বেহরামজী মালাবারী €( ১৮৫৩-১৯১২ )৩ নিজে গুজরাঁটী ভাষায় এই 
বইয়ের অঙ্বাদ করেন। এ বইটায় তার এত আগ্রহ জন্মেছিল যে ভারতের 
বিভিন্ন ভাষায় এর অন্ুবার্দ করানোর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজছিলেন । ১৮৮২-র 
মার্চ মাসে তিনি কলকাতায় এসে রাজেন্ত্রলাল মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন। খুব 
সম্ভবত রাজেন্দ্রলালই বাংলায় অন্বাদের জন্য রজনীকান্তের নাম প্রস্তাব করেন । 
রজনীকান্ত দু-বছরের মধ্যে এই বৃহত গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করেন। ১৮৮৪-তে 
১ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ কাতিক। 
২ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ্‌ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৩০২ । 
৩ বেহরামজী মালাবারী ছিলেন সমাজসংস্কারক ও সংবাদপত্রসেবী ৷ জাতিভেষ বাল্যবিবাহ 
এবং বৈধব্যপালনের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন। এজনা তিনি বিলেতেও ত্রমণ করেন। 


নারীজাতির উন্নতি বিধানে তার অক্রাত্ত প্ররাস ম্মরণীয় । দাদাভাই নওরজীর ৮০1০৩ ০01 10018 
পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক । মালাবারী কবি ছিলেন। 


ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত ২১ 


এবই মুত্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ছোট ইংরেজি বিজ্ঞাপনে 
মালাবারী লিখেছেন__- 

“ঢু 20) 00101) 01011860 0 732100 7২812191091), 0307968, 60 1015 
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পসিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস" রজনীকান্তের সবচেয়ে বড়ো বই। পাঁচ খণ্ডে এটি 
বেরিয়েছিল। পঞ্চম ও সর্বশেষ খণ্ড সমাপ্ত করার পরেই তার লোকান্তর ঘটে । 
এতিহাসিকের কাছে এ বইয়ের কী মুল্য পণ্ডিতেরাই তা বলতে পারবেন। 
মিপাহিযুদ্ধের বাইশ বৎসরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় এই বিরাট তথ্যযূলক 
্স্থরচন! হয়ে গিয়েছিল__- এট! শুধু লেখকের অদম্য উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রমাণ 
নয়, বাংল! ভাষার শক্তি ও সামর্ঘ্যেরও প্রমাণ । এর ভূমিকায় তিনি বলেন-_ 

“প্রসিদ্ধ পুস্তক রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্তা প্রভৃতি হইতে 
ইতিহাসের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে । কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় 
এঁতিহাসিকচিত্র স্বলবিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরগ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান 
গ্রন্থে তাদৃশ বৈষম্য পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ব করিয়াছি। গ্রন্থে ষে যে 
বিষয়ের প্রবর্তনা কর গিয়াছে তৎসমুদ্য় ন্যায় সত্য ও উদ্দারতার সম্মান রক্ষ। 
করিয়াই রচনা। কর! হইয়াছে” 

বাংলা ভাষায় এতিহানিক গবেষণ! হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পৃবেই 
এর রচনা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন খণ্ডে ১৬১০ পৃষ্ঠার এই বইটি লেখকের একুশ 
বৎসরের অনির্বাপিত উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে সম্পূর্ণ হয়। এই বই রচনার 
মূলে সে-যুগের বিশেষ ভাবের প্রবর্তন! ছিল। শুধু এই বইটি নয় রজনীকান্তের 
অন্যান্য প্রবন্ধনংকলনগুলিও এই বিশেষ ভাবপ্রবর্তনার ফল। অন্যান্য রচনাগুলি 
তেমন মৌলিক ন! হলেও বাংল। সাহিত্যে তার উপস্থিতির একটা বিশেষ তাৎপর্য 
ও মূল্য আছে। সেদিক থেকে রজনীকান্ত আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়েই 
থাকবেন। | 

ইতিহাস-চর্চায় তার অন্গরাগ কবে কেমন করে অস্কুরিত হয়েছিল বল! যায় 
না। স্কুল কলেজের পাঠ তিনি শারারিক কারণে শেষ করতে পারেন নি। 
কিন্ত তিনি সংস্কতের চর্চ! করেছিলেন তার সংকলিত সংস্কৃত গ্রন্থ এটা স 


২২ কীন্তির্যস্য 


পরীক্ষায় পাঠা নির্বাচিত হয়েছিল। তার প্রথম বই “জয়দেব-চরিত' পড়লেও 
বোঝ যায় রজনীকান্ত তখনই সংস্কতে কতখানি ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন । ১৮৭৫-এ 
প্রকাশিত 'পাণিনি' থেকেও বোঝ। যায় প্রত্বতাত্বিক গবেষণাতেই তার প্রবণতা । 
রাজেন্্লালের সঙ্গে সম্ভবত এই সুত্রেই তার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু পরে 
প্রত্বতত্ব থেকে আধুনিক ইতিহাসে তিনি চলে এলেন। তার প্রথম সাহিত্য- 
কর্মের সময়েই তিনি অস্থুস্থ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও হতাশ । এর উল্লেখ করেছেন 
ব্্গদর্শনের সমালোচক-_ 

“চরিতলেখক ভূমিকায় পঠিকের স্থানে বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি 
উহার মনোরথ পূর্ণ হইল না, অকালে কাল তাহারে গ্রাস করিতে আসিতেছে 
বলির আক্ষেপ করিয়াছেন । আমর! জানি গ্রন্থকার একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র ও 
স্বলেখক। তাহাকে আমরা এ বয়সে হারাইলে বিশেষ দু:খিত হই তাম। 
পাঠককে বলিতেছি নূতন গ্রন্থকার অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং 
আমর] ভরস! করি পাঠক তাহার দেখা মধো মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন ।” 

“ঈয়দেব-চরিত' লেখার একটু ইতিহাস আছে। হিন্দুমেলার কোনে! এক 
সভায় রাজ! সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জয়দেবের একটি উৎকৃষ্ট জীবনচরিতের জন্য 
পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সে-পুরস্কার রজনীকাতস্তই পান। 
রজনীকাস্ত প্রথমে বইটি আলাদ1 ছাপেন নি। সঙ্গীতশাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন 
গোক্বামী গীতগোবিন্দ গীতাবলির স্বরলিপির সঙ্গে এটি ছেপে দেন। কিন্তু 
ছাঁপবার সময়ে যূল বইয়ের কিছু পরিবর্তন করেন। ব্যাপারট৷ রজনীকান্তের 
মনংপূত হয় নি। তিনি বইটি আলাদ| প্রকাশ করেন। এ রচনায় যে 
অপরিণত গবেষণাবুদ্ধির পরিচয় ছিল বঙ্গদর্শনের সমালোচক তার উল্লেখ 
করেছিলেন।* জয়দেবের রচনাগুণ সম্পর্কে তার মতও আহত । বঙ্গদর্শনের 
১২৭৯ আশ্বিন সংখায় “বাঙলা ভাষা, নামে যে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
বেরিয়েছিল রজনীকান্তের বক্তব্য সেখান থেকেই নেওয়!। রজনীকাস্ত 
লিখেছেন -__ 

“জয়দেবের রচনা সংস্কৃত ও বাঙলার মধ্যবতিণী | জয়দেব স্বীয় গীতিকাব্যে 


৪ এই সকল প্রমাণ সংকলন ও প্রদর্শন করিয়াও নূতন গ্রন্থকার বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন 
ইহা সামানা দুঃখের বিষয় নহে ।""খ্বীষ্ীয় চতুররশ শতাব্দীর প্রারস্তে জয়দেবের আবির্ভাব 
অসন্ভাবিত নহে । এগুলি নিতান্ত অসার হেতুবাদ অনেকেই অনুমোদন করিবেন না। শ্রস্থের 
এই ভাগটা সর্বাপেক্ষ। ভ্রমপরিপূর্ণ। | 


ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত ২৩ 


যে-সকল ছন্দের অবতারণ। করিয়াছেন তাহা প্রাচীনকালীন কোনও সংস্কৃতগ্রন্থে 
দৃষ্ট হয় না। বোধহয় জয়দেব-প্রবতিতচ্ছন্দের অন্গকরণই বাঙলা! ভাষার 
ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে । বস্ততঃ গীতগোবিন্দগীতাবলির যেরূপ বঙ্গীয় 
কাযিনীজনের কমনীয় কগঠবিনিঃস্ছত ক্রুতবিনোদন বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে 
তাহাতে প্রতীয়মান হয় জয়দেবের সমকালে বাঙল! ভাষ। একরপ প্রচলিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। “চল সখি কুপ্তং প্রভৃতি বাক্য এ বিষয়ের প্রধান 
ৃষ্টান্তস্থল। এই বাক্যের অস্তস্থিত অনুম্বারের লোপ করিলে উহ। বাঙল! ভাষার 
সহিত অভেদ হইয়া যাইবে ।৮৫ 

“বাঙ্গাল! ভাষা” প্রবন্ধটিতেও এই অভিমতই এই ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। 

বল বাছুল্য তখনকার দিনে বঙ্গদর্শন ছিল একটি অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিক1। 
বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন, রাজকষ্চ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতির প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। 
রজনীকান্ত তার নিজের স্বাভাবিক অন্ুসন্ধিৎস| ও বিদ্যাচর্চার প্রেরণায় বঙ্গ- 
দর্শনের অভিপ্রায় ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন। কিন্ত আজ 
একথা। সকলেই জানেন বঙ্গদর্শন শুধু উদ্দেশ্যহীন বিদ্যাচর্চ৷ করে নি। এতে 
প্রকাশিত ইতিহাস ও সমাজতত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে একটি অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন 
থাকত_- দেশ ও জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করা ও আত্মগঠনযূলক কর্মে নিষুক্ত 
করা। এর প্রাচীন আর্জজাতি সন্বন্ধে লেখাগুলি আমাদের জাতীয় আত্ম- 
মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহাষা করেছিল আর আধুনিক ইতিহাস ও সমাজ 
সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কর্তব্যপথ নিয়ে সহায়তা করেছে। 

রজনীকান্ত প্রত্বতাত্বিক গবেষণাকর্ষে বেশিদিন ব্যাপৃত থাকেন নি। 
“'জয়দেব-চরিত' রচনার পর গোল্ডষ্রুকরের “পাণিনি' নিয়ে গবেষণার 
সমালোচনা করেছিলেন তিনি ।৬ কিন্তু তারপরে তিনি লক্ষ্য পরিবর্তন 
করলেন। “সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস” লিখতে আরম্ভ করলেন, সেই সঙ্গে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েও তার বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হতে লাগল | এ সময় থেকে তার লেখাগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি। 





৫ জয়দেব-চরিত, ৩য় সং (১৩২৬ ), পৃ ২০-২১ থেকে উদ্ধৃত । 
৬ বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ আঙ্বিনে পৃ ২৬৮ গোল্ডট্ুকরের 'পাণিনি'র আলোচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
. ইতিমধ্যেই বেরিয়েছিল । এ লেখাটি কার বলতে পারি ন1। 





২৪ | কীতির্যস্য 
ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ধ যুগের অসাধারণ বীর ও ব্যক্তিদের নিদ্বে তার বহু 
প্রবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তার এ রকম বইয়ের সংখ্যা অস্তত 
পাঁচটি, গ্রবন্ধকুন্থম ( ১৮৮* ), নবচরিত (১৮৮০), আর্কীতি (পাচ খণ্ডে ১৮৮৩- 
১৮৮৫ ১, বীরমহ্মা। (১৮৮৬ )১ প্রতিভা (১৮৯৬)। এ ছাড়া ভ।ম্মচরিত 
(১৮৯১) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮৯৩ ) পুস্তিকা ছুটিরও এই প্রসঙ্গে নাম 
করা যায়। এদের মধ্যে অশোক, নানক, দুর্গাবতী, মীরাবাঈ, হট বিদ্যালংকার, 
জগন্নাথ তর্কালংকার, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার এবং বনু এতিহাসিক ব্যক্তির 
কীতির সশ্রদ্ধ আলোচন! তিনি করেছেন। “আর্যকীতি'র বিজ্ঞাপনে তিনি যা 
বলেছেন, সেটি তার এই সময়ের মনোভাব যথার্থ প্রতিফলিত করেছে-_ 

“বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও 
বৈদেশিক রীতিনীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে । পাঠশালার বালকেরা৷ এখন বিদেশের 
কথ। ও বিদেশী লোকের জীবনচরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে 
তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষণী বা স্বজাতিপ্রেমের আবির্ভাব হয় না। 
বাল্যকাল হইতে বিদেশের কথা৷ পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত 
হইয়া যায় ষে স্বদেশের বিষয় একবারও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। 
আপনাদের দেশে ষে অনেক মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 
আত্মত্যাগ, তাহাদের পরোপকার, তাহাদের হিতৈষিত! ঘষে চিরকাল জনগণকে 
উপদেশ দিতেছে ইহ! তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বিদেশীয় ভাব, বিদেশের 
কথা তাহাকে সর্বাংশে বৈদেশিক করিয়া! তুলে। স্বদেশের দুঃখে স্বদেশের 
বেদনায় তাহার মনে ছুঃখ বা! বেদনার সঞ্চার হয় না। সমাজের এই শোচনীয় 
অবস্থার মধ্যে “আর্যকীতি” প্রকাশিত হইল |” 

রজনীকান্তের এই বইটি এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এর পাঁচটি খণ্ড 
একত্র মুদ্রিত হয়ে একখণ্ডে চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে 
একখগ্ডেই এটি প্রচলিত ছিল। এতে মোট ছিল একচল্লিশটি প্রবন্ধ | মধ্য- 
যুগের ইতিহাস থেকেই এর চরিত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে । শিখ মারাঠি। এবং 
রাজপুতদ্দের কাহিনী বণিত হয়েছে বর্ণাঢ্য ভাষায়। সিপাহিযুদ্ধের কয়েকজন 
বীর লম্ষ্মীবাঈ কুমারসিংহের উদ্দেশ্যেও তার শ্রদ্ধাঞ্জলি অপিত হয়েছে; তেমনি 
হয়েছে দুর্গাবতী কুস্ত প্রতাপসিংহ সীতারাম রায় রাজসিংহ সংযুক্তার উদ্দেশ্যে | 
এই বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ের নাম এই রকম: ভারতে ভারতীর অপূর্ব পূজা, 
কীরযুবকের দেশভক্তি, স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান, বীরবালার আত্মবিসর্জন, 
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মহারাষ্ট্রেক্ন মহাশক্কি, শিবাজীর মহাহুভবতা। ইত্যাদি। এই শিরোনামগুলি 
থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য ন্থবোধ্য | রজনীকাস্তের আর-একটি স্বপ্রচলিত বই 
“প্রতিভা'তে উনবিংশ শতাবীর কয়েকজন মনীষীর কীতিকথা বণিত হয়েছে। 
এদের প্রায় সবাইকেই তিনি দেখেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ভূ্দেব মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে সম্ভবত তাঁর পরিচয় ছিল। মাইকেল মধুস্ছদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রষ্টাব্ে। 
তাকেও সম্ভবত তিনি দেখে থাকবেন ।৭ উনবিংশ শতাব্দীর ধাদের চরিত- 
কথা তিনি লিখেছেন তার] নতুন যুগের পটভূমিতে নতুন ভাবে দেখা দিয্লেছেন। 
রজনীকান্তের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর শিক্ষাদর্শকে মহাপুরুষের আদর্শ ঘারা 
পরিপূর্ণ করে তোল! । 
রজনীকান্তের রচিত আর-এক শ্রেণীর গ্রন্থে তার এতিহাসিক মানস আর- 
এক ভঙ্গিতে দেখ! দিয়েছে । ভারত-কাহিনী (১৮৮৩) ভারত-প্রস্গ (১৮৬৬) 
বই ছুটির কয়েকটি প্রবন্ধে রজনীকান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন। 
এগুলিও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, ধারাবাহিক ভারত-ইভিহাস নয়। কিন্ত ধর্ম ও 
সামাজিক সংঘাতের বিবরণ দিয়ে ভারত-ইতিহাসের মর্সটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা 
আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহালের ধারা” ব্যাখ্যার সঙ্গে 
এর তুলনাই চলে না। তথাপি রজনীকান্ত ভারত-ইতিহাসের রাজরাজরার 
কাহিনীকে একাস্ত গৌণ করে জীবনধারার দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। 
এটা একট। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যিক কীতি, তাতে সন্দেহ নেই। ভারত- 
কাহিনীর অধ্যায়গুলি লক্ষ করা ষেতে পারে । --ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন, 
প্রচীন আর্ধজাতি, ভারতের আর্ধজাতি, অশোক, ভারতে গ্রীক, ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়, জগৎ শেঠ, বাঙ্গালী বীরত্ব, ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য, 
হিউ এন্থ সাঙের ভারত ভ্রমণ, ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনত1। “ভারত-প্রসঙ্গে'র বিষয় 
ব্রিটিশ অধিকারের ইতিহাস। এতে চারটি অধ্যায়-_ ভারতাক্রমণ, বঙ্গে 
৭ মধুনুঘন সম্ঘপ্ধে র৪জনীকাস্ভের মনোভাব লক্ষণীয়-_ 
“মধুহুত্বন পঞ্জিতোচিত ধীরতার অবমাননা! করিয়াছিলেন । তিনি পিতৃদ্রোহী ও মাতৃত্রোহী 
হইয়া পরধরম গ্রহণ পূর্বক জাতীয় ভাব বিসর্জন দিয়াছিলেন : জনকজননীর সেই বাৎসলা, সেই 
ন্নহপ্রবণতা, সেই শোকাশ্র মনে করিয়া! অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাদের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হয়েন নাই 


ব। তাহাদের হৃদয়গত জ্বাল! দুর করিবার জন্য কোন কার্ধের অনুষ্ঠান করেন নাই ।” --প্রতিভা, 
১৩০৩, পৃ ১২৭ | 


২৬ কীতির্যস্য 


ইংরেজাধিকার, ভারতে ব্রিটিশাধিকার, ভারতে ইংরেজ রাজত্ব । দ্বিতীয় বইটির 
গুরুত্ব বস্বত খুবই বেশি । এতে রজনীকান্তের নিজন্ব চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে। 
ইতিহাসের ঘটনাগুলি প্রায় একশ বছরের পুরানো । বিশেষত সিপাহিযুদ্ধের পর 
ভারতবাসী তখনও কিংকর্তব্যবিমুঢ ভাব কাটিয়ে ওঠে নি। ইংরেজের প্রশস্তি 
এবং পরাধীনতার বেদনা ছুইই তাদের মধ্যে প্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে প্রায় 
সকল চিন্তাশীল লেখকই তখন জাতিগঠনচিস্তায় পথ খুঁজছেন। আমাদের 
জাতিগত দোষক্রটি সবই একে একে বিশ্লেষণ করে দেখতে আগ্রহী হয়েছেন । 
বঙ্কিমচন্্র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই আত্মবিশ্লেষণের স্ত্রপাত করেছিলেন, 
রজনীকান্তের লেখাগুলি তারই অন্থবৃত্তি বললে অসঙ্গত হয় না। আমরা 
ষথাস্বানে দেখব বঙ্কিমের বক্তব্য এবং রজনীকান্তের বক্তব্যে তেমন কিছু পার্থক্য 
নেই। এককথায় বল! যায় রজনীকান্তের এই লেখাগুলি ইতিহাস 
পর্যালোচনাচ্ছলে জাতীয় চেতনাকে সংহত করবার উদ্দাম । “ভারত-প্রসঙ্গে'র 
ভূমিকা ইঙ্গিতপূর্ণ_ 

“ইজরেজ এখন আমাদের রাজ1। ইঙ্গরেজের রাঁজশক্তি এখন আমাদের 
দেশে বদ্ধমূল হইয়া অনেক বিষয়ে মঙ্গলসাধন করিতেছে । ইঙ্গরেজের পূর্বে 
ভারতবর্ষ কতবার আক্রাস্ত হইয়াছে । ইঙ্গরেজ এই বিশাল রাজ্যে আসিয়া 
কিন্ূপে আপনার্দের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, এস্বানের কি কি বিষয় 
তাহার্দের অধিকার-স্থাপনের অন্গকূল হইয়াছিল এবং এ অধিকার স্থাপনে 
ইঙ্গরেজের রাজশক্তি বা লোকশক্তি কতদূর সহায় হইয়াছিল তাহা আমাদের 
অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাসের অবশা বর্ণনীয় বিষয় ।৮৮ 

' এর ইঙ্গিতটি অস্পষ্ট নয়। ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা! নিয়ে আমাদের ভবিষাৎ 
জাতিগঠনে নিযুক্ত হতে হবে। আমাদের পরাধীনতার অবসানে এ শিক্ষা! হবে 
অযূলা। মনীষী রামেন্র্ন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্তের সাহিত্যসেবার পরিমাপ 
করেছেন এই ভাবে-_ 

“বাঙ্গাল সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা 
কথা প্লাওয়া যায় স্বজাতির প্রতি তাহার আন্তরিক অন্থরাগ। এই অঙ্করাগই 
প্রথমতঃ তীহাকে পুরাতত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অঙ্গরাগই 
তাহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। 


৮ ভারত-প্রসঙ্গ, ১ম সং (১২৯৪ ) থেকে উদধৃত । 
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রজনীকান্তের প্রদশিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরস্ত করিয়াছেন » 
কতিপয় কৃতবিদা লোকে স্বদেশের ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনা আরম্ত- 
করিয়াছেন ।”ই 

এই প্রেরণাতেই রজনীকাস্ত আলবার্ট হলের সভায় পড়েছিলেন “আমার্দের 
জাতীয় ভাব” (১২৯৮)। প্রবন্ধটি ছোট কিন্তু রুচিতে শিক্ষান়্ চিন্তায় জাতীয় 
ভাব রক্ষ। করার উদ্বাত্ব আহ্বানে ভরপুর | 


্ঠ 


তখন দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে ওঠবার যুগ । হিন্দু 
মেলায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে, প্রাচীন ভারতের গৌরবচিস্তায় নানা ভাবে 
বাঙলির চিত্তে থজাতিগ্রীতির বীজ অন্কুরিত হচ্ছিল, তার ইতিহাস ছিল আরও 
চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রবর্তনের সঙ্গে এর যোগ। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্বেশিয়ানার কথ। রাঙ্গনারায়ণ খস্থ 
বিশদ ভাবেই উল্লেখ করেছেন। আবার সেই সঙ্গে দেশ জাতি ও সমাজকে 
চিনবার সাধনায় একট। সবব্যাপী কৌতৃহলেরও সঞ্চার হয়েছে। ইতিহাস- 
অনুসন্ধান জাগ্রত মনেরই লক্ষণ । বিশ্বভুবনে নিজেকে চিনে নেবার প্রয্াসেই 
বাঙালির মন অতীতে এবং বর্তমানে সঞ্চরণ করে ফিরেছে । এই ভাবেই সে 
দেশকে ভালোবাসে, দেশের ভাষাকে, মাহষকে, ধর্ম-সংস্কৃতিকে, অতীত 
এঁতিহ্যকে । আমার্দের এই জাগরণ ঘটেছে নতুন শিক্ষায়, নতুনতর মানবিক 
মূল্যবোধের দ্বার । রামমোহন বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকে উপধর্মমুক্ত করে তুলে ধরতে 
চাইলেন, বাংল! ভাষায় বাঙালির নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল, সামাজিক দুংখ-ছূর্দশ। 
দুর করবার চেষ্টায় শিক্ষা এবং অন্যান্য সংস্কার-আন্দোলন শুরু হল। এভাবে 
আস্তে আস্তে একট? ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল । 

বঙ্কিমের যুগে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পচতা লাভ করল। রাজনারায়ণ বন্থ জাতীয় 
গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভার প্রস্তাব করেছিলেন। তার প্রস্তাব রূপ লাভ করল 
নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলায়। “একজাতীয়তা” “দেশবাৎসল্য” “স্বদেশ-গ্রীতি, 
প্রভৃতি বিশেষ ভাবদ্বযোতক শব্দগুলি বঙ্জদর্শনের যুগ থেকেই ব্যবহৃত হতে শুরু 
হয়| বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের চরিত রচনা প্রসঙ্গে বলেছেন আগে আমর! নিজের 
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নিজের গোষী ও সমাজকে মাজ্র ভালোবাসতাম। রামমোহন এবং বাষগোপাল 
ঘোষে দেশবাৎসল্যের সচন1| বঙ্কিমের মনীষায় দেশগ্রীতি একট! নিদিষ্ট 
০০০০৮ বা! চিন্তারূপ পেয়েছে। ঘ! ছিল বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট এবার তাই নংহত ও 
আকারবান হয়ে উঠল। বঙ্কিমের উদ্যম নিয়োজিত হল এই আদর্শটির সংজ্ঞা ও 
বিশেষত্ব নির্দেশ করায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এই কার্ষে 
ব্যাপৃত হয়েছেন । 

জাতীয়তাবোধ স্থির একটি প্রধান সহায়ক ছিল ইতিহাসচর্চা। বঙ্কিমচন্ত্ 
বাংনা! ও ভারতের ইতিহাসের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমাদের মধ্যে এই 
বোধকে প্রথর করে তুলতে চাইলেন । এক দিকে “ভারত-কলঙ্ক' এবং ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধত্বয় আর-এক দ্বিকে বাংলার ইতিহাস নিয়ে লেখ 
বন্ধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আত্মসমীক্ষণ করতে বলেছেন। ইতিহাস-বোধে 
প্রথম পাঠ আমর! বিদেশী এতিহাসিকের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি সত্য, কিন্ত 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই নববিজিত ভারতীয়দের সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ছিল না। 
এতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজ্মদ্দার একটি প্রবন্ধে১০ উনিশ শতকের তিন 
পর্যায়ে তিনজন ইংরেজ এঁতিহাসিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশী 
মনোভাব কি ছিল তার উদাহরণ দিয়েছেন । জেমস্‌ মিল১৯ প্রাচীন হিন্দুর্দের 
সভ্যতা ষে কোনে দিক দিয়ে উন্নত ছিল এটা অস্বীকার করেছেন। মধ্যযুগের 
সুয়োপীয়েরাও হিন্দুদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তার মতে মুসলমানদের অধীন 
হয়ে হিন্দুরা লাভবান হয়েছে। এল্ফিন্স্টোন৯২ বার বার হিন্দুদের বিদেশী 
আক্রমণে পরাজিত হওয়াই স্বাভাবিক মনে করেছেন। সত্যবাদিতার 
আভাবই হিন্দুদের স্বভাবের দোষ। ভিনসেন্ট শ্মিঘ১৩ মনে করতেন হিন্দুরা 
স্বভাবতই দুর্বল, বিশ্রত্খলতা৷ এবং অরাজকতাই তারের জাতীয় প্ররুতি। ভারতীয় 
সভ্যতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার কিংবা গ্রীকদের থেকে নান। খণ কিংবা ভারতীয় 
সমাজ-ব্যবস্থার নান! ত্রুটি বড় করে দেখানে| ছিল বিদেশী এতিহাসিকদের 
সংগ্কার এবং অভ্যাস। এই শিক্ষার প্রতিক্রিয়াতেই বঙ্কিমযুগে ইতিহাস পাঠের 
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নতুনতর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে । বস্কিমচন্দ্রের রচনায় বহু স্থলে 
ইংরেজ এতিহাসিকের সমালোচনা আছে । ভারতবর্ষের ইতিহাস.বিদেশী দৃষ্টিতে 
ন| দেখে স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখতে হবে-_ এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অভিপ্রায়। 
এটি অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে তিনি বলেছেন বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গে । আমরা! 
জানি মার্শম্যান ঈ,যার্ট লেথত্রিজ কারে। বই-ই তাকে তৃপ্ত করতে পারে নি । 
রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস ( ১৮৭৪) বইতেই 
সত্যকার বাংলার ইতিহাসকে তিনি পেয়েছিলেন । 

এই পটভূমিতে রজনীকান্তের ইতিহাস-উদ্যমের অর্থ খুঁজে পাওয়। ঘায়। 
বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বঙ্গদর্শনের পাতায় ইতিহাসমূলক প্রবন্ধ রচন1! করে ঘরে ঘরে 
একটা নতুন ইতিহাসদৃষ্টি খুলে দিতে চেয়েছেন, রজনীকান্ত তেমনি পত্র- 
পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা! করে এবং পরে ছোটে! ছোটো বইয়ে তাদের 
সংকলন করে সাধারণ বাঙালির জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিক দৃষ্টির উন্মেষ ঘটাতে 
চেয়েছেন। রজনীকান্তের বইগুলিকে আপাতনৃষ্টিতে মনে হবে ইন্কল-পাঠা 
মান্র। কিন্তু লক্ষ করলে দেখ! যাবে এরই মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছেন 
স্বাধীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব । যেমন, তিনি বলেছেন “ম্বদবেশের ইতিহাস 
ন। পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অন্থভব করিতে পারিবেন না”। 
দ্বিতীয়ত 'মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে ব্রিটিশ রাজনীতির 
কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই” ; এবং তৃতীয়ত “ইতিহাস পড় উচিত 
বটে, কিন্ত যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে তাহার 
অন্থশীলন কর্তব্য নহে ।৯৭ সর্ব শেষেরটির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি সিরাজদ্দোন্লার 
ঘটনা আলোচনা করেছেন বিস্তৃত ভাবেই । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 
শিখযুদ্ধের এবং অযোধ্যাধিকারের। এই মনোভাবটি উনিশ শতকের শেষে 
আমাদের দেশে ব্যাপকতা লাভ করে । রমেশচন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি এতিহামিকর্দের আবির্ভাব ঘটল ধারা বিদ্বেশীরচিত 
ইতিহাসকে বিনা ছিধায় গ্রহণ করতে পারেন নি। বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাকে 
দক্থ্য বলে উপহাস করেছিল সেই শিবাজির সম্পর্কে বিদেশীর মিথ্যাময় মুখর 
ভাষণকে রবীন্দ্রনাথ ধিকৃকৃত করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন__ 

“বিদেশী-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে, বিন! বিচারে গ্রহণ 
ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ফাষ্ট প্রাইজ পাওয়া আমানের গৌরবের 
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বিষয় হইতেছে না। কোন ইতিহাসই কোনো কালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত 
হইতে পারে না। রুরোপীয় ইতিহাসেও তরি ভরি চিরপ্রচলিত দৃঢনিবন্ধ 
বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে । আমাদের দেশীয় 
ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা! আশঙ্কা 
করি ৮৯৫ 
, রজনীকান্তের রচনাগুলির পশ্চাৎপটেও ছিল এই মনোভাব এবং এর 
স্ত্রপাত হয় বঙ্গদর্শনের পষ্ঠায়।৯৬ বিদেশীর ইতিহাস পড়ে আমরা দেশের 
'অহৎ বাক্তিদের যথার্থ মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি না, তেমনি দেশের জনজীবনের 
পরিচয়ও পাই না, দেশের ইতিহ।সের সত্যকার গতিপ্রককতিও বুঝতে পারি না। 
রঙ্গনীক্কান্ত আর্ধকীত্তির প্রবন্ধগুলিতে ভারত-ইতিহাসের আত্মত্যাগ, শৌর্য, 
পরাক্রম, জলন্ত নিষ্ঠা, রাজাগঠনব্লত প্রভৃতির বনু দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত করলেন। 
এদের কথা এমন উতসাহ-প্রদীপ্ত কগে বিদেশী এতিহাসিকের। কেউ বলেন নি। 
রজনীকান্তের সামনে ছিল স্থরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় নেতৃত্ব এবং তার 
জলাময়ী ব্ততা। শিখজাতির অভ্যুর্থান সম্পর্কে ছাত্রসভায় প্রদত্ত 
স্থরেন্্নাথের বিখ্যাত বক্তৃতা ষে রজনীকাস্তকে উদ্দীপিত করেছিল, এটা 
অগ্রমান নয়, সত্য । স্ুরেন্্রনাথের “ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন” বক্তৃতা! শুনেই 
তিনি ওই নামে প্রবন্ধ-পুম্তিকা লেখেন। রজনীকান্তের “সিপাহিযুদ্ধের 
ইতিহাস*রচনার মূলে এই ভাবের আন্দোলন । বিদেশীরচিত বিরুত ব্যাখাকে 
প্রতিহত 'করবার উদ্দেশ্যেই রজনীকান্তের ইতিহাসচর্চা। “শিখরা যেমন আপন 
স্বাধীনতা রক্ষার জনা সংগ্রাম করেছিল, সিপাহিযুদ্ধের নায়করাও তেমনি 
করেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করেছিল । 
ভারত-কাহিনীতে রজনীকাস্ত কয়েকটি মাত্র অধ্যায় লিখেছেন প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে । ভারতে আর্ধজাতি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন আর্দের মধ্যে 
ধর্মভাব, সামাজিক ও নৈতিক চেতনা, কৃষিসভ্যতার বিকাশ, তাদের সাহিত্য । 


স্পা পপ | শা এ 


১৫ ভারতী, বৈশাখ ১৩.৫, রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত, পু ১১৮-১৯। 

১৬ “বঙ্গঘর্শনের প্রথম অভ্ুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার 
হইয়াছিল । একটি নুদুরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠক-হাদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উন্িয়াছিল। 
সে আনন্দ শ্বাধীন চেষ্টার আনন্দ ।.""আমরা৷ সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেগী মাষ্টারেয শাসন 
হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম 1 “তিহাসিক চিত্র', ইতিহান, পৃ ১৪৩। 
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অন্য ছুটি প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ঘেন। তিনি বলেন “ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যসিংহই সাম্যের মহিমা 
ঘোষণা করেন।” আর-একটি প্রবন্ধে হিউ এন্থ সাঙের ভারতভ্রমণের বিবরণ 
দ্বিতে গিয়ে সেকালের ভারতবর্ষের একটি জীবনচিত্র দ্িয়েছেন। উপসংহারে 
তিনি লিখলেন__ 

“যি ভারতবর্ষ ষবনের পর ইংরেজের পদানত নম হইত, বন্দি বৈদেশিক 
সভ্যতাশ্রোত ভারতের এক প্রাস্ত হইতে আর-এক প্রান্তে গতি প্রসারিত ন৷ 
করিত, ভারতের সন্তানগণ ঘদ্দি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত ন৷ হইত 
তাহা হইলে বোধহয় আজও ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন আর্ধকীতির অপূর্ব আড়ম্বর 
দেখা যাইত।” 

প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারত-_ এর মধ্যে ইতিহাসের পথ কখনও 
সরল, কখনও বিধাতার পরিহাসে কুটিল। রজনীকাস্ত আধুনিক ও ভবিষ্যৎ 
ভারতের কথাই বিশেষভাবে ভেবেছেন । তবে সে ভাবনায় ছিল ইতিহাসের 
শিক্ষা । “ভারত-প্রসঙ্গ' বইখান। সবটাই ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ-_ বিশেষত 
ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের জটিল ইতিহাস । প্রথম প্রবন্ধে তিনি সমগ্র ভারত- 
ইতিহাসের একট। ত্রত সারসংকলন করেছেন দশটি বহিরাগত আক্রমণের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করে__ আরদের প্রবেশ, দরায়ুদ সেকেন্দার, বলক, 
( “অরুণদধবন: সাকেতম্‌ অরুণদষবনে! মাধ্যমিকান্”_ পাণিনি ) স্থলতান 
মামুদ্র, ঘোরী, তৈমুরলঙ, বাবর, নাদিরশা, আহমদশ1 ঘোররাণীর আক্রমণ । 
সবশেষে রুকোগপীয় বণিকদের মানদখ্ডের রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার ইতিহাস 
বিভিন্ন অধ্যায়ে । লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের ইতিহাসে এই আক্রমণগুলির 
ফল নিরূপণ করা । হিন্দু ও মুসলমান যুগের সম্পর্কে লেখকের মস্তবা-_ 

“হিন্দু আর্ধগণের ভারতাক্রমণে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছে । 
সমাজনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতিতে যে ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের নিকটে 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূজ। পাইতেছে তাহার মূল এই আক্রমণ । রাজনৈতিক বিষয়ে 
বাবরের আক্রমণে ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হইয়াছে । যেহেতু ইহাতে 
জেতৃবিজেতৃ সম্বন্ধ অনেকাংশে শিথিল হয়। আকবরের রাজত্বে এই সম্বন্ধ প্রায় 
উঠিয়া যায়। বিজিত হিন্দু বিজেতা মোগলের সমকক্ষ হইয়! সৈন্য-পরিচালনা 
রাজ্যশাসন ও গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণাদান করিতে থাকেন।”১৭ 


১৭ ভারত-প্রনঙ্গ, পূ৮। 


৩২ কীতির্যস্য 


অন্যত্র বলছেন-_ 

“ম্থলতান মহমুদ্ধ বা মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতির সহিত ইঙ্গরেজকে এক 
শ্রেণীতে নিবেশিত কর! যায় না। ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া! 
প্রধানতঃ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যে এ দেশের শাসনদণ্ড অধিকার করিয়াছেন। 
সময় ও অবস্থা উভয়ই ইঙ্গরেজের অন্ুকৃল হইয়াছিল। অন্ুকূলতায় ইগরেজের 
অনৃষ্ট প্রসন্ন হয় । ইঙ্গরেজ ভারতের আক্রমণকারী না৷ হইলেও ভারতে আপনাদের 
সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাকতা। আয়তনে পরিমাণে ইঙ্গরেজের ভারতসাভ্রাজজা 
আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকেও অধ:ঃকৃত করিয়াছে ।”৯৮ 

রজনীকান্ত মোগল শাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোথাও কিছু বলেন নি । বঙ্কিমচন্দ্র 
“ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে বারবার বিদেশী আক্রমণের, এবং ভারতীয়দের পরাজয় 
স্বীকারের কারণ স্বাধীন ভাবে বিশ্লেষণ *করেছেন। এই কারণ রজনীকান্তও 
প্রসঙ্গান্তরে বুঝিয়েছেন। বঙ্কিম “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা. পরাধীনতা, প্রবন্ধে 
আকবর সম্বন্ধে যে প্রশংসাস্চক উক্তি করে তখনকার ভারতবর্ধকে হ্বাধীন ও 
স্বতন্ত্র আখ্যা দিয়েছিলেন, রজনীকান্তর অভিমতও মুলত তাই। বঙ্কিমের 
মতোই রজনীকান্ত বহিরাক্রমণের তাৎপর্য নির্ণয় করে একই সিদ্ধান্ত করেছেন। 
বঙ্কিম বলেছিলেন, ভারতবর্ষ যে বিজিত হয়েছে তার কারণ বলের অভাব নয় । 
তার কারণ তিনটি-_ ইতিবৃত্তের অভাব, হিন্দুর পররাজ্যলোভশুনাতা এব 
স্বাধীনতার আকাক্ষাহীনত৷ | “ভারতে ব্রিটিশাধিকার” প্রবন্ধে রজনীকান্ত 
বারবারই ভারতবর্ষে স্বাতন্রপ্রিয়ত ও জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাবের উল্লেখ করেছেন । 
তিনি বলেছেন-__ 

“পর্থীরাজের পরে আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে 
নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই । এই নিশ্েষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তায় 
অনাস্থা! বা জাতীয় জীবনের অবনতি। ধর্মবিপ্রবে হিন্দুর্দিগের হৃদয়ে ক্রমে 
.বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার! পাথিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে 
চিন্তাশীল হউয়া উঠিয়াছিলেন। চিস্তাশীলতা৷ প্রযুক্তক্রমে তাহাদের 
বাহ্যস্থখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও শুঁদ্ধাসীন্যের 
সুত্রপাত হয়।”১৯ | 


১৮ ভারত-প্রসঙগ, পৃ ১৩। 
১৯ ভারত-প্রসঙ্গ, প ১৮১1 প্রবন্ধটি “নবজীবন' পৌঁষ ১২৯১-এ প্রথম প্রকাশিত । 
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বঙ্কিমচন্দ্রের মতো! রজনীকান্তও মনে করেন এর ব্যতিক্রম মেবার, মারাঠা৷ 
এবং শিখ । এই তিন জাতি কিংব। ভারতের অন্যান্য জাতিরা একত্র মিলিত 
হয়ে একজাতি গঠন করতে পারল না। এটা ভারত ইতিহাসের ছুর্ভাগ্য । এই 
বন্ধ! বিভাগের জন্য ভারতীয়রা বিদেশী আক্রমণকে বাধ! দিতে সফল হয় নি! 
আধুনিক ভারতবর্ষ যে একজাতি হয়ে উঠেছে, সেট। ইংরেজ শাসনেরই জনা । 
পাঠান মোগলেরা দীর্ঘকাল যা! করতে পারে নি ইঙ্গরেজর। একশ বছরেই তাই 
করল।২০ সিপাহিযুদ্ধের সময়ে যারা ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, রজনীকাস্ত 
তার্দের দেশদ্রোহী বলতে সম্মত নন। কারণ “ভারতবর্ষ তখন সর্বাংশে 
ভারতবধ্ীয়দিগের ছিল না।. মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক-একটি সামান্য তৃখণ্ডে চারি পাচ জাতির চারি. 
পাচ ভাষার লোক, পরস্পর পরস্পরকে দ্বণ ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়! দেখিতে- 
ছিল।” ' রজনীকাস্ত আক্ষেপ করে বলছেন, ও সময়ে যদ্দি দ্বিতীয় শিবাজী বা 
দ্বিতীয় প্রভাপ সিংহের আবির্ভাব হত তকে ভারতের ইতিহাস হত অন্যরকম 
ইতিহাসে মহারাজ রণজিৎ সিংহের আবির্ভাব হল-দ্েরিতে কোম্পানীর আমলে। 
রজনীকান্ত এখানে আমার্দের ইতিহাসের এক গুরুতর দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র একজাতি এবং স্বদ্দেশপ্রাণতার যে-বাণী রচনা করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ- 
আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত সে-চিস্ত1 বাঙালী মনীষীর্দের অধিকার করে রেখেছিল। 
'নেশন' কাকে বলে, ভারতীয়দের মধ্যে সে-লক্ষণ কতখানি আছে এসব 
আলোচন৷ রামেজ্্রনুন্মর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষীরা প্রায়শঃই 
করেছেন। রজনীকাস্ত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিকায় তার বাস্তবতা প্রমাণে নিরত 
ছিলেন। রবার্ট সীলির চ:041851018 91 ঢ/0818150 বইটির সাহাধ্য নিয়ে 
তিনি ইংরেজ রাজত্বের ভারতব্ীক় প্রকৃতি আলোচন! করেছেন। ইতিহাসের 
“দৃঢ় যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে দাড়িয়ে রজনীকান্ত আমানের জন্য এক মহৎ 


২, ভারত-প্রসঙ্গ, পু ১৮৭। অন্ত্রও তিনি বলেছেন__ 

“এক রাজার অধীন ও এক রাজকীয় বিধিতে পরিচালিত হওয়াতে, সকলেই একবিধ স্বাথে 
দুঢসম্বদ্ধ হইয়া! উঠিবে ৷ বাঙ্গালী জাতীয় আচার-ব্যবহার, জাতীয় রীতিনীতির মর্যাদা রক্ষা 
করুন, হিন্দস্থানী প্রভৃতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হউন । শেষে সকলে একবিধ স্থার্থে__ একবিধ 
স্বদেশপ্রীতিতে সন্বদ্ধ হইয়া স্বদেশের মুহামান হৃদয়ে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করুন, এবং স্বদেশের 
শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন পুবক পরমুখপ্রেক্ষিতারূপ অপার কলম্ক মোচনে বদ্ধপরিকর হউন ৷ 
আমাদের জাতীয় ভাব, ১১৯৮, পৃ ৩২। 


কীতির্যস্য-_-৩ 


৩৪ কীতির্ধস্য 


আশ্বাসও রচনা করেছিলেন | -_-এত বড় এই দেশ কোন্‌ মন্ত্বলে ইংরেজের 
অধীন হল? একি কোনো এশ্বরিক শক্তি? তার গৃঢ ইঙ্গিত এই যে কোনে। 
অলৌকিকত! নয়। ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণের উপায় আমাদেরই হাতে । আমরা 
যদি জাতীয় ভাবে একতাবদ্ধ হয়ে উঠতে পারি তবে এ ঘটনার ' পুনরাবৃত্তি হবে 
না। একদিন বিদেশী ইংরেজকেও দূর করতে পারব। 

একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রজনাকান্তের কিছু পার্থক্য আছে। বঙ্ছিমচন্্র 
ভারতবর্ষ এবং আর্কীতি নিয়ে নান। প্রসঙ্গে চিন্তা ও মন্তব্য করলেও তিনি যেন 
বাঙালির ইতিহাস নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর কারণ আলোচন। 
এখানে অবাস্তর হবে। রজনীকান্ত “ভারত-প্রসঙ্গ' বইতে “বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার+২১ 
নিয়ে একশ সাতান্ন পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেও 'বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে 
আলোচনায় ব্যাপৃত হন নি। অবশ্য বাঙালি বীরদের কারো! কারো! কথা৷ 
আর্যকাতিতে লিখেছিলেন । “বাঙালীর বীরত্ব” নামে একটি অধ্যায় আছে ভারত- 
কাহিনীতে । এতে বাংলার ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ কীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
আছে। তখন শিক্ষালয়ে বাংলার ইতিহাস পড়বার রীতি সুপ্রতিষিত হয়েছে। 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের চৌত্রিশটি সংস্করণ হয়েছে প্রথম প্রকাশের চোদ্দ 
বছরের মধ্যে । আরও অনেকের বাংলার ইতিহাস বেরিয়েছে ।২২ রজনীকান্তও 
একটি বাংলার ইতিহাস লিখেছেন ।২৩ বইটি আমার দেখবার স্থযোগ হয় নি। 
এর থেকে অবশ্য রজনীকান্তের বঙ্গপ্রীতি বা ভারতগ্রীতির আপেক্ষিক গুরুত্ব 
নিয়ে কোনে! সিদ্ধান্ত কর! চলে ন]। 


তিন 


রামেক্নুন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্তের গদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন ।, 
ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষায় রজনীকাস্তের সতর্কতা আজও আমাদের অন্ুকরণষোগ্য | 


|২১ এই প্রবন্ধের আরম্ভ 'নবজীবনে' বৈশাখ, ১২৯২ । 

২২ এসব বইয়ের বিবরণ দ্রব্য প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাধনা” ১৩৬*। 

২৩ সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্গত “রজনীকান্ত গুপ্ত বইতে এর প্রকাশকাল দেওয়া 
আছে। মে ১৮৯৯। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের “বাংলার ইতিহাস-সাধনা” বইতেও ( পৃ ৪৬-৪৭) 
এই বৎসর ৷ প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন, তার কাছে এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) আছে। কিন্ত 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থতালিকায় রজনীকান্তের বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকাশ-বৎসর দেওয়া 
আছে ১৯*৬। এটি কোন্‌ সংস্করণ ? আবার জাতীয় গ্রস্থাগারের গ্রন্থপঞ্লীতে একটি [318105 ০0৫ 
60881 101 56871081৫ []] & 1৬ আছে; সেটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০২ সালে। 


ইতিহাস-সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৫ 


ধিনি ইতিহান নিয়ে লিখেছেন তার গদ্যের এমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে যে 
তার গদ্য আলাদ। পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে? ইতিহাস তো নেহাৎই 
তথ্য-সমাহার মান্র। তবে এতে গভীরতা যুক্ত হয় তখনই যখন লেখক তার 
বিশেষ অর্থ তাৎপর্য ও সুদূর সঙ্কেতগুলি বুঝিয়ে দিতে চান। এই গভীরতার 
ফলে বিশেষণ-প্রয়োগের নৈপুণ্য অন্বর্থ শব্বব্যবহার ক্রিম়াপদপ্রয়োগের বৈচিত্র্য 
ও চিত্রবৎ ভাষা আমে। তখন গদ্য তথ্যযূলক হয়েও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে 
ওঠে। গীবনের ইতিহাসের ভাষ। চিরকালের সাহিত্যগুণান্থিত। 

ভালে। গদ্য বলতে আমর] কি প্রত্যাশা করি? বস্তত এর কোনো একটা 
মানদণ্ড নেই। রামেন্দ্রস্ন্দরের চরিতকথায় পাশাপাশি ছুটি প্রবন্ধ আছে-_- 
রজনকাস্ত”গুপ্ঠ এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছুয়েরই গদ্যের তিনি প্রশংস। করেছেন। 
অথচ ছুজ্জনেরই গদ্য এক রকমের নয়। প্রিরাফায়লাইটর] যাকে 'পার্পল প্রোজ 
বলতেন বলেন্দ্রনাথের গদ্য হচ্ছে তাই। এতে চিত্রগুণ এবং সঙ্গীতগুণ ছুয়েরই 
সমাহার। এর শব্বপ্রয়োগে ধ্বনিসঙ্গীত, উপমায় উৎপ্রেক্ষায় চিনত্রধর্ম। এ 
গদ্য অন্থভূতিময়। তথ্য গৌপ। বিষয় ভাবযূুলক। রজনীকান্তের গদ্যে 
এ সব গুণের প্রত্যাশাই করা উচিত নয়, ইতিহাসের লেখায় তা থাকে ন।। 
তথাপি রজনীকান্তের লেখায় আর-একটি গুণ আছে ষাকে বলাযায় অষ্টাদশ 
শতকীয় জুতার গুণ। অর্থের মধ্যে সংশয়-লক্ষণ ন। থাকা, কোনো অস্পশুতা, 
বা] সাহিত্যিক অলংকার ন। থাকাই এর বৈশিষ্ট্য । প্রশ্ন এই যে, এর সাহিত্যিক 
যূল্য কি? বিজ্ঞানের তত্ব কিংবা! সংবার্দপত্রের সংবাদ তো খুব সাদাসিধে এবং 
স্পষ্ট | এর মধ্যে একট] কথা! মনে রাখতে হবে। ইতিহাস হচ্ছে মানবিক 
বিষয় । এর ঘটনাপুঞ্ে মানুষের ইচ্ছা ও মনন্তত্ব কাজ করছে। রজনীকান্ত 
খন বঙ্গে ইংরেজাধিকারেবর ইতিহাস লেখেন তখন পক্ষ-প্রতিপক্ষের আচরণের 
বর্ণনায় ভাষার খজুতার সঙ্গে লেখকের বক্তব্যের জোর এবং ইঙ্গিত ফুটে ওঠে । 
যেমন__ 

“পক্ষান্তরে মীরকাসেম সিরাজের ন্যায় তরুণবয়স্ক ব| অবিবেচক ছিলেন না । 
বয়সে 'তিনি প্রবীণ, শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সুক্ষ 
ছিলেন। প্ররুতিবর্গের মঙ্গলবিধানে তাহার ঘত্ব ছিল। ক্রোধের উদ্দীপনায় 
তিনি ছুই-এক সময়ে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে কিম্ত অনেক অময়ে 
তিনি ক্রোধসংযমে অভ্যন্ত ছিলেন। তাহার প্রভূত সাহস ও বীরত্ব না থাকিলেও 
আপনার সংকল্প কার্ষে পরিণত করিতে তেজন্বিতা ছিল। এই দৃরদর্শী প্রবীণ 


৩৬ কীতির্যস্য 


পুরুষ কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই । তথাপি ইংরেজ তাহাকে 
সর্বন্বাস্ত করিলেন ।” 

এই গদ্যাংশের বিশেষণগুলি বক্তব্যের দিক থেকে অত্যন্ত যথাযথ অথচ 
ইঙ্গিতপূর্ণ। তরুণবয়স্ক, ধীরপ্রককতি, স্িবেচনায় সথঙ্ষ্র্শী প্রভৃতি শব্দগুলি 
লক্ষণীয়। বক্তব্যকে সংহত ও পরিমিত করবার গুণটিও কম নয় : “ক্রোধের 
উদ্দীপনায়***” বা “কার্যে পরিণত-*-”। রজনীকান্তের রচনা! ভাবমূলক নয় 
দেখাই যাচ্ছে ; অথচ এই রচনার সতর্ক অর্থসমন্বিত শব্দনির্বাচন এবং বাক্যগঠনের 
পরিমিতি (08181706 ) অসাধারণ। পড়বার সময়ে সহজেই একে পরিমিত 
খণ্ডে বিভক্ত করে নেওয়া ষায়। যেমন-_ 

বয়সে তিনি প্রবীণ/শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি/এবং সদ্বিবেচনায় তিনি 
সুঙ্নশর/ছিলেন। 

এই ভাষার কাঠামোর কিছুমাত্র পরিবর্তন ন1! করে গুণগুলিকে অবিরুত 
রেখে একে আরও অর্থগভীর করে তোলা যায় ষখন লেখকের নিজের মনের 
প্রতিক্রিয়৷ এর সঙ্গে যুক্ত হয় । 

“এইরূপে রণজিৎ মহিষী ঝিন্দনের নির্বাসন-ব্যাপার শেষ হইল | পঞ্জাব 
অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠা্রী-দেবীর এই শোচনীয় 
নির্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটি মাত্রও বারিবিন্দু তাহার নেত্র বিগলিত হইয়। 
দ্বেহ অভিষিক্ত করিল না যে বহ্ধি ধীরে ধীরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে 
তাহার একটি স্ষুলিঙ্গও উখ্িত হইয়া! অনলক্রীড়! প্রদর্শন করিল না, পঞ্জাব 
যোগনিক্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্যদোষে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্ত 
এই জড়ত্ব গ্ররূত জড়ত্বের লক্ষণাক্রাস্ত নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বের 
পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা । 
দ্রিলীপ সিংহ সুখময় বালালীলাতরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর এই 
দশ! বিপর্যয় তাহার কোমল অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ করিতে পারিল না1”৮২৪ 

লেখক এখানে কয়েকটি সাধু উপম! ব্যবহার করেছেন৷ ঝিন্দনের নির্বাসনে 
পাঞ্জাব নিজীব হয়ে পড়ে রইল-_ এঁতিহাসিক তথ্য এইটুকু। "এর সঙ্গে 
লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় কয়েকটি উপমান দিয়ে যূল নেগেটিভ 
বক্তব্যটিকে জোরালো করে, দিয়েছেন । উপমানটিই লেখকের প্রতিক্রিয়! বহন 





৮৪ সিপাহিযুদ্ের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২য় সংস্করণ ১৮৮৬, শুচনা। 
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করছে-- বহ্ছির একটি ক্ফুলিঙ্গ উড়িল না। দিলীপ সিংহের কোমল অস্তঃকরণ 
ক্ষন্ধ হল না-_ এটা ইতিহাসের তথা কিন্তু বাল্য-লীলাতরজের পাশাপাশি 
স্বাপিত হওয়ায় এই তথ্যটির অর্থ জোরালো! হয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসমূলক প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে রজনীকান্তের গদোর 
সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে । অন্র্থ শবখজুতা পরিমিতি বাক্যগঠন-- এসব 
পিক দিয়ে দুজনের মিল। কিন্তু বঙ্ষিমী গদ্যের জোর আর-এক দিকে । 
বঙ্কিমের গর্দো লেখকের ব্যক্তিত্ব আরো প্রকট | সেটা বোঝ যায় শব্দ- 
বাবহারের স্বাধীনতায় । রজনীকাস্ত সংস্কতমূলক শব্দ এবং উপমার বাইরে যান 
নি। সেজনা তার লেখায় আত্মসংযম বেশি । ভাষ! সৈনাবাহিনীর মতো 
শঙ্খলাবদ্ধ এবং সেজনা খানিকটা] কৃত্রিম সতর্কত1। বঙ্কিমের ভাষ। অধিকতর 
সাবলীল অনায়াস-নিমিত। রজনীকান্ত ষে প্রকৃতির উপমা! ব্যবহার করেছেন 
বঙ্কিমের উপম। সে-প্রকৃতির নয়, এমন কি এই ভাষায় উপমাই ব্যবহার করেন না। 
বঙ্কিমের শব্ধ ও বাক্য-রচনায় লেখকের মানমিক প্রতিক্রিয়। প্রকট, এমন কি 
কখন কখন উগ্র। যেমন-_ “এ কথা যে বিশ্ব(স করে তাহার মাথায় বজ্রাঘাত 
হউক*। বঙ্কিম কখনও নিজের ইচ্ছামতই শব্দ চালন। করেছেন তাতে বক্তব্য 
যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, তেমনি ভাষার প্রকাশক্ষমতা৷ বেড়েছে । রজনীকান্ত 
্বভাব-এতিহাসিক ছিলেন আর সেই সঙ্গে ছিলেন জাতীয় ভাবে গাঢ 
অন্ষপ্রাণিত। তাঁর তথ্যসমাশ্রিত ভাষায় এজন্য উন্মাদনা এসেছে কিন্তু অত্যন্ত 
সংঘত ভাবে। তার সাধু ভাষারীতির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে এ স"যম 
স্বাভাবিক হয়েছে ।__ 

“যদি কোন বীরশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্রসমাজের গ্রীতিপুষ্পাঞ্লি পাইয়। থাকেন যদি 
কোন অদীনপরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেশানুরাগজন্য ব্বর্গন্থ দেবসমিতিতে 
অপ্সরািগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে তত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সেই 
লিওনিদাস ও মিলতাইদিল ; আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহের চিনিবালা 
উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র । পবিভ্র ইতিহাস হইতে এই পবিত্র 
যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হুইবে না1৮€ 

এখানে লেখক ইতিহাসের কঠোর তথ্য বর্ণনা থেকে সরে এসেছেন । 
্র্গলোকে অপ্দরাবন্দিত হাওয়ার কল্পনা ভাষায় আতিশষ্য নিয়ে এসেছে এবং 


সপ 


২ আধকীতি “শখ । 


৩৮ কীতির্যসা 


লেখকের ভাবাবেগকে সঞ্চারিত করেছে । ভাষার এই রীতি রজনীকাস্তের 
স্টাইলের আর-এক স্তর। এ ভাষ! তিনি ব্যবহার করেছেন দেশাতমবোধের 
উন্মাদনায়। 

কিন্ত যে স্তরের ভাষাই হোক রজনীকান্তের গদ্য ভাষ। একটা বিশেষ 
প্রকৃতির ভাষা সেটি আমাদের উনবিংশ শতকের গদ্যপ্রকৃতি। এ প্ররুতির 
পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন কবিত্বম্ডিত রোমার্টিক রীতি এবং প্রমথ 
চৌধুরীর ড্রয়িংরুম-বৈদগ্ধসমন্বিত ভাষারীতির পর। অক্ষয়কুমার দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় রজনীকান্ত এ'দের ভাষার মধ্যে আমরা যে 
বৈশিষ্ট্য দেখি ইংরেজিতে তাকে বলা যায় “ডিসিপ্লিন'। লঘু তরল 
অত্যাবশ্যকতাহান ভাব ও শবের প্রয়োগে এই ডিসিপ্রিন ক্ষুপ্ন হয়। এটাই 
ক্লাসিক্যাল গুণ বাংলা! গদ্য থেকে এই ক্লাসিক্যাল গুণ চিরবিদায় নিয়েছে । 
তবে ক্লাসিক্যাল গুণ থাকার অর্থ সাধু তৎসম শব্দ মাত্রের ব্যবহার নয়। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রামেজ্ন্ন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় মৌখিক বাকৃভঙ্গিম। সহজলভ্য । 
কিন্তু যেটা এর গুণ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংহতি, যূল বক্তব্যটিকে ঘিরেই ভাষার 
বিষ্তার ঘটে। শব্দের পরিমিতি এবং মূল আকর্ষণ-কেন্দ্রটি ঠিকই থাকে। 
রজনীকান্ত অবশ্য ঠিক এই রীতির লেখক নন। তার লেখায় মৌখিক বাকৃ- 
ভঙ্গিমার আভাস নেই। সে জন্য যনে হয় ভাষার বীধুনির দিক দিয়ে 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যেন তার মিল। 


রজনীকান্তের যুগে বাংল গদ্যের অনুসরণীয় রীতি নিয়ে তখনও বিতর্ক 
উপস্থিত হয় নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিতর্ক-সম্ভাবনা! বুঝেছিলেন, তাই 
লিখেছিলেন বাঙ্গালা ভাষা” নামে প্রবন্ধ । লেখকদের মধ্যে তখনও দ্বিধা 
নেই। বিশুদ্ধ ভাষা ছিল সাধু রীতির ভাষা । রজনীকান্ত এ-ভাষাতেই 
লিখতেন। বাংলার এই সাহিত্যিক ভাষার প্রতি তার অনুরাগ ছিল গভীর। 
“আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়” প্রবন্ধটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষে কর্তব্য নির্দেশ করেছেন 
অর্থাৎ মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-সাধন, জাতীয় সাহিত্যের বৃদ্ধি__ তার সঙ্গে প্রায় 
চঞ্িশ বৎসর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের সমাবর্তন 
ভাষণের বক্তব্যে অমিল নেই। এটাই স্বাভাবিক। যে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ মাতৃভাষার অম্বদ্ধি সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল 
১৩*১ সালের বৈশাখ মাসে রজনীকাস্ত ছিলেন তার প্রথম তিন বছরের 
পক্রিকাধ্যক্ষ ( ১৩০১-৩ ) এবং তার পরে রেজিষ্ট্রেশন পত্রের অন্যতম গ্বাক্ষরদাতা 
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(১৮৯৯)। রবীন্দ্রনাথ তারই ন্যাসরক্ষক হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে । বাংলা- 
ভাষার নিজ্ন্ঘ গৌরব-বুদ্ধির সহজ উদ্দেশ্যসাধনে ছুয়েরই সমান আগ্রহ । 


সুগলার্শনিক ল্লা্েজ্দ্রজ্্দল্র ভিিতেী 


রামেন্রস্থন্দর ত্রিবেদীর “জিজ্ঞাসা বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১০ 
সালে। এই বইয়ের প্রবন্ধপগুলি প্রায় সবই পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে লেখা । 
এই লেখাগুলির উপর নির্ভর করেই মূলত রামেন্ত্রহ্ন্দরের একটি স্জ্ঞাত পরিচয় 
গড়ে উঠেছে | বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয় তিনি সহজ করে প্রকাশ করতে 
পারতেন। “জিজ্ঞাসার প্রবন্গুলি সম্পর্কে আজও আমাদের ধারণা এই য়ে 
ওইগুলি বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আলোচনা মাত্র ; নানা 
সময়ে সাধারণ বাঙালি পাঠকের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য মনে রেখেই 
বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এগুলি রচিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি 
স্থরচিত ও জ্ঞানগর্ভ-_ এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে ষে 
তদদতিরিক্ত গভীরতর ধ্যান বা জীবনদর্শন আছে সেকথা সম্ভবত বিশেষ কেউ 
ভেবে দেখেন নি। এ বিষয়ে রামেন্দ্রস্থন্দর নিজেই এই বইয়ের ভূমিকায় একটি 
গৃঢ ইজিত দিয়েছেন__ 

“সর্ধদেশে ও সর্ককালে জ্ঞানিসাজ যে সকল জাগতিক তথ্য নিক্ূপণের 
জন্য ব্যাকুল তন্মধ্যে কতিপয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
অধিকাংশ স্বলেই আলোচা বিষয় বিতগ্ডার ক্ষেত্র । বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষের 
মউ-সংকলনে যথাজ্ঞান ও ষথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি । মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে 
সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে এ সকল দুরূহ তত্বের সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। 
গ্রশ্থকারের প্রয়াস জিজ্ঞাস] মাত্র । 

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সুত্র 
বাহির করা যাইতে পারে ।” 

'জিজ্ঞাসা*র প্রবন্ধগুলি রচনার মূলে ছিল লেখকের গভীর জীবনজিজ্ঞাস৷ ঘা 
চিরকালের জ্ঞানিসমাজকে ব্যাকুল করেছে । বিচ্ছিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি 
অবিচ্ছিন্ন এক্যস্থত্র আছে। এই এক্যস্থত্রই ব্যক্তি রামেন্্রস্ন্দরের জীবনচিল্তা। 
স্থতরাং “জিজ্ঞাসা” থেকেই রামেক্তরনন্দরের গৃঢ় জীবনভাবনাকে উদ্ধার কর] যায়| 
“জিজ্ঞাসা” বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রস্থ মাত্র নয়। যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে দেখ 
যায় “জিজ্ঞাসার আলোচিত বিষয় এবং অন্গসদ্ধিৎসার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর 
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নবজ্ঞাগ্রত বাঙালি সমাজের চিস্তাভাবনার গভীর যোগ আছে। এই ষোগটি 
অনুভব করবার সহজ উপায় হচ্ছে একালের আলোচিত প্রবন্ধরীতির সঙ্গে এর 
তুলনা । রামেন্ত্রসন্দর যেসব বিষয়কে আলোচনার মধ্যে এনেছিলেন কিংবা 
যেসব জিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, আজকালকার প্রবন্ধকারের! তার 
দ্বার প্রেরণা পান নাঁ। তাদের সন্ধানের বিষয় অনা, রীতি ভিন্ন। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহনের আমল থেকে অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্র-তভূদেব- 
বিবেকানন্দ পর্যস্ত বাঙালি মনীষার যে-বৈশিষ্টা ফুটে উঠেছে, €জিজ্ঞাসার চিত্তা- 
বৈশিষ্ট্য তারই সঙ্গে তুলনীয় । “জিজ্ঞাসা'র রচনাকাল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ দশক । বনু কর্ম ও কীতিতে পূর্ণ, বিচিত্র ও অভিনব চিস্তাসম্পদে সম 
বন্থ মনীধীর আবির্ভাবে সমুজ্জল উনবিংশ শতাব্দী তখন অবসানের মুখে । 
রাষেন্ত্রক্থন্দর তার গ্রস্থে এই শতাব্দীর ভাবনাকে বিভিন্ন প্রবন্ধে সংহত করে 
দিয়ে গেলেন। 

রামেন্্রস্ন্দর তার বইখানার নাম দিয়েছেন “জিজ্ঞাস? | এই নামটি যেমন 
কন্দর, তেমনি অর্থগভীর। এই নামকরণের সার্থকতা কোথায় তার একট? 
ইঙ্গিত তিনি ভূমিকাতেই দ্িয়েছেন। এ-জিজ্ঞাসা সর্বদেশের সর্বকালের 
জ্ঞানিসমাজের জিজ্ঞাসা। সত্যকার জ্ঞানীমাত্রই এই জিজ্ঞাসায় আকুল হুন | 
দ্বার্শনিকেরা চিরকাল সৃষ্টির যূল কারণ সন্ধান করে এসেছেন, বৈজ্ঞানিকেরা 
জানতে চেয়েছেন প্ররতির নিয়মপদ্ধতি | জ্ঞানীমাত্রেরই এই প্রবৃত্তি। এই 
বইয়ের সংকলিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃতি বিচার করলে সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় 
রামেজ্ন্ন্দরও ক্ষ্টির সেই চিরকালের মৌলিক প্রশ্ন ঘ্বারাই চালিত হয়েছেন। 
সখ না ছুংখ কোনটা সত্য, এ-প্রশ্ব সভাতার প্রথম থেকেই মানুষের চিস্তাকে 
আলোড়িত করেছে । নচিকেত৷ বা মৈত্রেয়ী, বুদ্ধ বা শংকর, এপিকিউরাস ব৷ 
চার্বাকের চিন্তায় এবং বিভিন্ন যুগের কবিদের নান! কাব্যগাথায় নানাভাবে 
মান্ুষ এই জিজ্ঞাসাকে অপূর্ব করে প্রকাশ করে বলেছে । রামেন্্রন্বন্দরও তাঁর 
প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন-__ 
* “মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে ছুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক 
যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকের মার্জন। 
করিবেন ।”৯ 


১ নখ না দুঃখ, ১২৯৯। 


৪২ কীতির্যস্য 


ঠিক এই স্থরেই অধিকাংশ প্রবন্ধ শেষ হয়েছে। “জগতের অস্তিত্ব প্রবন্ধটিও 
এমন একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানেই রচিত। কিন্তু উত্তর কি লেখক 
পেয়েছেন ? 

“এই এক এব সধ্স্ব, ইহার শ্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা! সত্য 
পদ্ধার্থ__ তথাত্ত । ইহা! চিৎ ইহ চিন্ময় পদ্দার্থ-__ 1017 9086 তথাস্ত। ইহা 
আনন্দপ্ধদপ-_ তাই কি? কেহ কেহজ্রকুটি করিবেন; _-বলিবেন জানি না, 
উহা অজয়, অনির্দেশ্য | মাধামিক বৌদ্ধ বলিবেন, উহা। সৎ নহে, অসংও নহে, 
সৎও বটে, অসৎও বটে তাহাও নহে, সৎও নয়, অসৎও নয় তাহাও নহে । 
উহার পারিভাষিক নাম শূন্য । হিউম ও হকসলী হয়ত বলিবেন, সধ্বস্তর জনা 
এত মাথাবাথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে 
যাইবার আবশ্যকতা কি? চিদ্বপ্ত, সন্দেহ নাই? কিন্তু চিদ্বস্তর মূলে 
কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। সধ্বস্তর মরীচিকায় প্রতারিত 
হইও না।”২ 

্থষ্টি “সৌন্দর্যতত্ব' “কে বড় “অমঙ্গলের উৎপত্তি” “যুক্তি' “মায়াপুরী” প্রভৃতি 
প্রাস্থ সব প্রবন্ধেই রামেজ্্রস্থন্দর চিরস্তন সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। নানাভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিস্তার আলে ফেলে 
প্রশ্নের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। কখনও মনে হয় উত্তর বুঝি 
এসে গেল, কিন্ত পরক্ষণেই নতুন দিক থেকে তার জটিলতা! দেখিয়ে দেন। 
এইভাবেই তিনি পাঠকের বিচারশক্তিকে এবং উত্তরের জন্য ব্যাকুলতাকে 
তীব্রতর করে ভোলেন। অতি সাধারণ বিশ্বাস এবং সংস্কারকেও তিনি প্রশ্ন 
করেছেন, তার অনিশ্চয়তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু সর্বত্রই তার প্রবন্ধ 
পর্যবসিত হয় কোনে। উত্তরে নয়, বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসাতে । সমস্যাকে নানাদিক 
থেকে দেখাতেই তার আনন্দ । সেইজন্য বারবার উত্তরসন্ধানে ব্যর্থ হয়েও 
তিনি বিরত হন না। তিনি বলেন-_ 

«আশ্চর্য এই ষে, কি জানি কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহ! জানি 
না, এইরূপ অভিনয় করি এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর- 
একজন কল্পনাকর্তার ও রচনাকর্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় 
তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ুশ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথব। স্বতন্ত্র আমার, শ্বাধীন 


পপ ৮ পাস পিস ীনপল 


২ জগতের অস্থিত্ব ১৩**। 
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আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতগ্রবৎ পরাধীনবৎ বদ্ধবৎ আচরণেই,_ এই 
পণ্ুশ্রম শ্বীকারেই আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ ।৮১ 

এই জিজ্ঞাস চিরকালই জ্ঞানিসমাজে থাকলেও এ যুগে এর একটা ভিন্নতর 
বৈশিষ্ট্য ও মহিম। আছে । একালে জিজ্ঞাসা কেবল দার্শনিক ব৷ ঈশ্বরসন্ধানীর 
তত্বচিস্তায় সীমাবদ্ধ নেই। জিজ্ঞাসা এখন আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক 
জগতের সর্বস্তরেই পরিব্যাপ্ত । প্রাচীনযুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং ইহলৌকিক 
প্রয়োজন-সাধনের জটিলতা এত বেশি ছিল না। বাস্তব বা প্রারুতিক জীবন 
এবং আধ্যাত্মিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ পথক। মাহুষের উচ্চতর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে 
আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করে ফিরেছে । আমাদের দেশের তো! কথাই নেই। 
ভারতবর্ষের দার্শনিক ধ্যান ও বিচার আত্মা! ঈশ্বর জগৎ ইত্যার্দি সম্বন্ধে ষে- 
অপরিসীম এবং অক্লান্ত আগ্রহ দেখিয়েছে, এই ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে তার 
কিছুই দ্বেখায় নি। এ যেন একটা সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার জগৎ, ষে অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে জ্ঞানীর! চিরকালই সন্দিহান । অছৈত-বৈদাস্তিক তো! একে বলেছেন 
মায়া আর দ্বৈতবাদী ভক্ত একে বলেছেন “অপ্রকৃত লীলা” । স্ৃতরাং এই লৌকিক 
জগৎ সম্বন্ধে কোনে! কৌতুহলই তাদের ছিল না। আমাদের দেশে এই জগৎ 
সম্বপ্ধে জিজ্ঞাসা! ধার মধ্যে প্রথম জেগেছিল তিনি বলেছিলেন__ 

“পূর্বে আমারদিগের দেশে এত দর্শনশান্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের 
অনুসন্ধান কর1 তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক 
স্বভাব ও বাহ্যবস্তর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা! করিবার প্রয়োজন তৎকালের 
লোকের লম্যক বোধগম্য হয় নাই ।”৪ 

তবু মনে হয় প্রাীন যুগে ভারতীয় দর্শনচিস্তার যে প্রসার ঘটেছিল, সেও 
ছিল সত্যকার জিজ্ঞাসা। সে চিন্তা শুধু অর্থহীন পুনরক্তিমাত্র নয়। কিস্ত 
পরব্র্তা কালে, যাকে আমরা! মধাযুগ বলি, সেকালে এই জিজ্ঞাসা আর ছিল 
কিনা সন্দেহ । বাংলাদেশে মধ্যযুগে মননের প্রধান ফসল নব্যন্যায়। নব্য- 
ন্যায়ের শুষ্ক বিচার-বিশ্লেষণের তুলন1 হুলভ নয়, কিন্ত এর ভিত্তি কি? প্রাচীন 
ভারতবর্ষে যেমন ইহলৌকিক জীবন মম্বন্ধে কোনোরকম কৌতুহলই অনাবশ্যক 


৩ বিজ্ঞানে পৃতুলপূজা ১৩১৭।. 
৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবন্তর সৃহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ববিচার', প্রথম ভাগ ১৭৭৩ শক, 
উপক্রমণিক! । 


৪৪ কীতির্যসা 


প্রমাণিত হয়েছিল মধ্যযুগেও তেমনি ইহজীবনটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা 
হয় নি। মধ্যযুগে পণ্ডিতের বাস করে গিয়েছেন এক বিচিত্র শবের জগতে । 
সেখানে শব নিয়ে বিচার, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুক্তিবিস্তার-_ প্রাকৃতিক 
জগতের বাম্তবতা৷ থেকে ত৷ স্থদূরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন__ 
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বঙ্কিমচজ্জ খুব কঠিন কথ। বলে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যই যদি সদ্ধান করি 
মধ্যযুগে বাঙালি মনীষ! ব্যাপৃত ছিল কি নিয়ে তবে শেষ পর্যস্ত বঙ্কিমের কঠোর 
মস্তবাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মুরোপে এই ধরনের যুক্কি- 
বিচারকে বলা হত স্কলাসটিসিজম্‌। 

একদিকে দার্শনিক চিস্তা পরিণত হল নেহাতই বুদ্ধির ব্যায়ামে আর- 
একদিকে বাস্তব-জীবন এবং প্রাকৃতিক জগৎ আমাদের সবরকম মনন ও চিন্তার 
বাইরেই থেকে গেল। এর গতিপ্রকৃতি এর সঙ্গে মান্থষের সংযোগ ও ব্যবহার, 
বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি ব্যক্তিমানগষের কর্তব্যপালন-_ এসব বিষয়ে কোনে' 
ফৌতৃহল বা জিজ্ঞাসাই আর থাকল না। আমাদের নীতি-নিয়ম ধর্মাচরণ 
লোকব্যবহার কল্যাণভাবনা__ এসবই পর্যবসিত হল শান্ত্রগত নির্দেশে, অন্ধ 
আহ্ুষ্ঠানিকতায়। পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা আমাদের বাম্তবজীবনকে অবলম্বন করে 
নি কিংবা প্রকৃতির বিধানকেও বিশ্লেষণ করে দেখে নি। 

এই জিজ্ঞাস! প্রথম দেখা গেল রামমোহনের মধ্যে। যে-অভ্যাসকে আমর। 


৫72729182০1 :21804 //11050708), 1813. 


যুগদার্শনিক রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী 8৫ 


এতকাল পালন করে এসেছি, তার সার্থকত৷ নিয়ে তিনিই প্রথম প্রশ্ন করলেন। 
আমাদের দীর্ঘকাল-প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানকে নতুন করে বিচার করে এর 
সার্থকতা জানবার ইচ্ছ! জেগে উঠল । কেমন করে তার মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল 
সে-প্রসঙ্গ অন্য । কিন্তু একথা সত্য যে তিনি উৎস্থক হলেন জানতে । অবশ্য 
এ কথাও ঠিক যে রামমোহনের এই জিজ্ঞাসা পুরোপুরি আধুনিক রূপ গ্রহণ 
করেনি। তিনি শাস্ত্র দিয়েই আচারের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। প্রাচীন ম্মারত 
পণ্ডিতের মতো শাস্ত্রের নতুন অর্থ নির্ণয় করেছেন। তার প্রণালীও পণ্ডিতী 
বা স্বলাসটিক। শান্্পুরাণের বাইরে বিশ্বনীতি ব| বিশ্বপ্রক্তির নিয়মকে 
স্বতন্ত্ভাবে অবলম্বন করে আচার অনুষ্ঠানকে তিনি বিচার করে দেখেন নি। 
কিন্ত তিনি যে অন্ধ জড় অভ্যাসকে মানতে চাইলেন না, এতেই বোবা যায় 
তার মনে সংশয় দেখ! দ্বিয়েছিল। এই সংশয় আধুনিক মনের প্রবৃত্তি। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালির ষে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার প্রধান লক্ষণ ছিল এই 
সংশয় এবং জিজ্ঞাস] 

পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির মনে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যে কৌতুহল 
জেগে উঠতে আরম হয়েছিল তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়। যায় উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম দিকে বিচিত্র বিষয়ের পাঠ্যগ্রস্-রচনায়, বিশ্বের ইতিহাস-সদ্ধানে, 
ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থতত্ব, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে 
বাঙালির গৎস্থক্যকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায়। বলা বাহুল্য ওইগুলি নেহাতই 
বালকপাঠ্য । তথাপি মনে রাখ দরকার, প্রাকৃতিক বা আধিভোৌতিক বিষয়ে 
আমাদের ষে জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠছে, এট। নিশ্চয়ই যুগান্তরের লক্ষণ । নব্যবঙের 
দল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জীবন ও সমাজ-জিজ্ঞাসার 
সঙ্গে গভীরতর পরিচয় লাভ করেছে ।৬ এই জিজ্ঞাসাই ক্রমে গভীর ও জটিল 


সপন পাপা পপ  িপসপাীস্্প্পোস 
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৪৬ কাতির্যস্য 


নৈতিক প্রশ্নে রূপাস্তরিত হল। সমাজ ও জীবনের এই বৈশিষ্ট্য-নিণ়্, ব্যক্তির 
সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নিবিচার শাস্ত্রপালনের যৌক্তিকতা প্রাকৃতিক জগতের 
অন্থশাসনের দ্বারা ব্যক্তির কর্তব্য নির্ধয়-_ এই সব গভীরতর প্রশ্ন ও জিজ্ঞামার 
দিকে উনবিংশ শতবার চিন্তা উন্মুখ হয়ে উঠল। অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে 
বাঙালি যানসের এই প্রবণতার প্রথম প্রতীক বলে নির্দেশ করা ঘায়। 
অক্ষয়কুমার ভূগোল পদার্থতত্ব চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করেছিলেন সাধারণ 
পাঠকর্দের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, আবার এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চাই সংহত 
রূপ নিয়েছিল 'বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সন্বন্ধবিচার' (১৮৫২) গ্রন্থে 
এই গ্রন্থে স্থস্বদ্ধ তত্বচিস্ত। সত্যকার আধুনিক জিজ্ঞাসায় এবং তার উত্তর-সন্ধানে 
পরিণত হয়েছে। আধুনিক মান্ষ আর ঈশ্বর বা আত্মার চিন্তায় মগ্র লয়, 
এখন সে জানতে চায় এই বাহ্যাজগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি। মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে যুগের জিজ্ঞাস। চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। 
অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_ 

“আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বদ্ধ। আর তিনি খুঁজিতেছেন 
বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ |”? 

উনবিংশ শতাব্দীতে নান! কর্মে নান। উদ্যমে এই একই প্রশ্ন প্রচ্ছর-__ 
-বিশ্বজগতে মানুষের স্থান কোথায়, বিশ্বনীতি এবং বাক্তিনীতির সম্পর্ক কি। 
এই জিজ্ঞাসা শুধু তত্চিত্তায় নয়, সাহিত্যেও দেখ। দিয়েছে । মধুস্ছদনের রাবণ 
একটি খাঁটি উনিশ এতকীয় চরিত্র। রাবণ ষখন এই ব্যাকুল প্রশ্ন করে-_ 

, কি পাপে-লিখিলা 
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?৮ 

তখন এই প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হয়। রাবণ যষেকি পাপ করেছে 
সেকি কারে! অজানা? কিন্ত পাপ করলে তার ষে প্রতিফল হয়, এই শাস্ত্র 
নির্দিষ্ট কার্ষকারণবোধ নিয়ে পরিতৃপ্ত তুষ্ট থাকবার যুগ আর নেই। প্রত্যক্ষ 
প্রাকৃতিক নিয়মের কার্ককারণ নিয়ে এই পরিণামকে নির্দেশ করা ঘায় না 
বলেই রাবণের বিন্ময়। প্রকৃতির কোন নিয়মে এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে 
পারে-- 


৭ আত্মচরিত, ২ সং, পু ২৩। 
৮ মেঘনাদবধ কাব্য, নবম সর্গ, ৩৯৯-৪** । 
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হায়, বিধি বাম মম প্রতি 
কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিল। জলে 
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাচে ?৯ 

উনবিংশ শতাব্দীর এই জিজ্ঞাসার ছুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে প্রারতিক 
জগৎ নিয়ে। প্রকৃতিতে যেসব ঘটন! ঘটে, জন্স মৃত্যু রোগ শোক দিন রান্রি 
বন্যা মারী-_ এসব কেন ঘটে | পৃবতন যুগে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা এক রকম ছিন, 
আধুনিক কালে মান্ষষ সে-ব্যাখ্যায় সন্ত নয়। রামেন্্ন্ুন্দর “অমঙ্গলের 
উৎপত্তি, প্রবন্ধে ঈশ্বর শয়তান কর্মফল জেহোব প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যার 
অবতারণ। করেও তৃপ্ত হতে পারেন নি। এখানেও তিনি কোনে! মীমাংসায় 
পৌছুতে পারেন নি, বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসাই থেকে গিয়েছে । এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার 
প্রাচীন ব্যাখ্যায় সত্যই আর আধুনিক মানুষের মন ভরে ন1। 
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এই নতুন ব্যাখ্যার একটি স্থন্দর উদ্দাহরণ আছে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বে- 

শিষ্য । আপনি কি বলেন যে এই দারিত্র্, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই 
অধর্মের ফল? 

গুরু। তা।বলি। 

শিষ্য । পূর্বজন্মের ? 

গুরু । পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহ্জন্সের অধর্ষের ফল। 


সস আজঃ 





৯ মেঘনাদবধ কাব্য. প্রথম সর্গ, ৭৪০-৭৪১ | 
১০ 38511 ভা11169, 776 52727166711 02711) 89048709474, 19605 ০11. 
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শিষ্য । আপনি কি ইহাও মানেন যে এজন্মে আমি অধর্ষ করিয়াছি বলিয়। 
আমার রোগ হয়? 

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি.মান না ষে হিম লাগাইলে 
সদ্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?১১ 

এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক রীতির ব্যাখ্যা, প্রত্যক্ষ জগতের কার্যকারণস্থত্র- 
নির্ণয়। পূর্বে এই সব ঘটনার কারণ হিসাবে হয়ত উল্লিখিত হত মান্থষের পাপ 
পুণ্য ইত্যাদির | কিন্তু আধুনিক যুগে প্রারুতিক নিয়মের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া 
কোনে কিছুর ব্যাখ্যা চলে না। এই নতুন রীতির ব্যাখ্যার সন্ধানই নতুন 
যুগের জিজ্ঞাসা । | 

আধুনিক জিজ্ঞাসার এটা হল একটা দ্রিক-_ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা- 
সন্ধান। এটা বহির্জগতের। এর আর-একটা দিক আছে-- অন্তর্জগতের বা! 
নৈতিক জগতের । মান্ষের কর্তব্য কি, আচরণবিধি কেমন হওয়া উচিত, 
লোককল্যাণ ব। চরিত্রনীতির স্বরনপ কি? পূর্বে এ সম্বন্ধে সাধারণত কোনো 
জিজ্ঞাসা ছিল ন1। শান্ত্রনির্দেশই ছিল শেষ কথা, স্থৃতিসংহিতার বিধানই ছিল 
প্রামাপ্য। দেশাচার শাস্ত্রাচার এবং সহশ্রবিধ অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে আমাদের 
জীবনযাত্রা! ছিল সমাচ্ছন্ন। রামমোহন বিদ্যাসাগর এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কিন্ত 
হদয়েনাভাভজ্ঞাতঃ । নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে সচেতন নৈতিক তত্বচিস্তার দ্বার! 
তারা চালিত হন নি। সেই সচেতন নৈতিক তত্বচিস্তা করেছিলেন অক্ষয়কুমার 
এবং বঙ্কিমচন্দ্র । তীর! মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে গভীর বিচার করলেন । অক্ষয়- 
কুমারের সে চেষ্টার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন অন্ুশীলনতত্ব বা মানুষের ধর্মনীতি। 

প্রাচীন নৈতিক ব্যাখ্যার ও আধুনিক নৈতিক ব্যাখ্যার প্রধান পার্থক্য এই 
যে একালে নৈতিক আচরণকে প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘ এবং প্রত্যক্ষ 
পরিণামের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে । শাস্ত্রের অন্ধ আন্গত্যের জন্য নয়, 
বৈজ্ঞানিক এবং ব্যাবহারিক জগতের ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়া৷ বিবেচনা করেই নৈতিক 
বিধি নির্ধারিত। ইউটিলিটারিয়ানিজম এবং পজিটিবিজ.ম বাঙালির নব্জাগ্রত 
মননবৃত্ভিকে এমনি করেই প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অন্গশীলনতত্বে ষে 
নতুন নীতিশান্ত্ব রচনা করেছিলেন, তারও যূলে ছিল ম্বাহ্ষের কর্তব্যনির্ণয় 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা । এর বিবরণ তিনি দিয়েছেন-_ 


(রদ পপাপসপীশাসপপা  ৩ 


১১ ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায় । 
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“অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, "এ জীবন 
লইয়া কি করিব? “লইয়াকি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর 
খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, অনেক 
প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক 
ভোগ ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্ষক্ষেত্রে মিলিত 
হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্্ যথাসাধ্য 
অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়। 
পরিশ্রম করিয়াছি ।৮৮২ 
উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় জিজ্ঞাসার যে ছুটি দিক দেখা 
গিয়েছিল, রামেন্ত্রস্থন্দরের “জিজ্ঞাসা” বইখানি প্রধানত প্রথমটিরই অভিব্যক্তি। 
সেকালের মননপ্রণালীর বিশিষ্টতায় নৈতিক জিজ্ঞাস ছিল বস্তজিজ্ঞাসাসাপেক্ষ। 
আগেই বলেছি, প্রাকৃতিক নিয়মের সুত্র দিয়েই নীতিনির্ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল। রামেন্দ্হুন্দর তাঁর এই বইটিতে কর্তব্যনীতির আলোচনা করেন নি 
ষ্দিও অনিবার্ষভাবেই সে-প্রসঙ্গ কখনও কখনও এসে গিয়েছে । বস্তবিঙ্লেষণেই 
তিনি আনন্দ পেয়েছেন, সিদ্ধাস্ত অনেক সময়েই অ-লব্ধ, ফলে চরিত্রনীতির 
মানদণ্ডও অধিকতর ছুর্লভ। কিন্ত রামেন্্রস্থন্দরের জিজ্ঞাস শেষ পর্যস্ত কেবল 
বস্তজগতেই বদ্ধ থাকে নি, তার জিজ্ঞাসা বিস্তৃত হয়েছে অন্তর্জগতের নীতিস্ত্র 
উদ্ভাবনে । তার সেই অন্ুসদ্ধিৎসার ফল “কর্মকথা"র আশ্চর্য প্রবন্গুলি। 
“জিজ্ঞাসা"য় রামেন্্রন্দরের বস্তবিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এখানে 
সাধারণভাবে ব্যাবহারিক জগতের বর্ণন। করে যান নি। অক্ষয়কুমার দত্ত পদার্থ- 
বিদ্যা বা ভূগোলের যে-বই লিখেছিলেন তাতে তিনি সাধারণ জ্ঞান বিতরণ 
করেছিলেন মাত্র। রামেন্্রক্ন্দরের আলোচন। বর্ণনাযুলক আলোচনা মাত্র 
নয়। তিনি এই প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাধারার নিয়ামক কোনো নিয়ম 
আবিষ্কার করতে চেয়েছেন । দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, লৌনর্যকে নানাভাবে 
নান। পর্যায়ে অনুভব কর! হয় এর কোনে! সাধারণ নিয়ম আছে কি? 
জীবজন্ত ও মানুষের মধ্যে সৌন্দ্যবোধের কোনো। একটি প্রারৃতিক নিয়ম 
আছে কি? বস্তজগতের অন্তিত্ব কি সকলে একইভাবে অনুভব করে? মঙ্গল 


১২ ধর্নতন্ব, একাদশ অধ্যায় । 
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৫০ কীতির্যস্য 

ও"অমঙ্গল বলতে আমর! যা বুঝি তার কি কোনে। নিরপেক্ষ সংজ্ঞা! আছে ? 
যুক্তি বলতে বিভিন্ন নীতিশান্্র যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে তাদের মধ্যে কোনে! 
এঁক্য সম্ভব কি? অতিপ্রাকৃত বলতে কি বোঝায়? প্রাকৃতিক নিয়মের 
অতীত কোনো অতিপ্রাকৃত কি সম্ভব? মুখ ও ছুঃথের সংজ্ঞাকি? এদের 
কি বস্তগত অস্তিত্ব আছে? তার ব্যাখ্যা কি? সত্যকে তে পন্টিয়াস 
পাইলেট ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিয়েছিল । তবে সত্যের সংজ্ঞা কি? 

এই ধরনের প্রশ্ন ও বিচারকে আমরা সহজেই দার্শনিক বলে নির্দেশ করতে 
পারি। কিন্ত এই আলোচনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে রামেন্হুন্দর 
বিজ্ঞানের প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই একটি একটি করে সংগ্রহ করে বিন্যস্ত করে 
শ্রেণীবন্ধ এবং পারস্পরিক সংযোগ লক্ষ্য করে এদের অস্তণিহিত এক্যহ্থত্র ব৷ 
নিয়ম বের করবার চেষ্টা করে দেখেছেন। নিয়ম-নির্ধারণ বিজ্ঞানেরই কাজ, 
কিন্ত সে নিয়মগুলি এক-এক বিভাগের । জীবতত্ব উত্ভিদিতত্ব পদার্থতত্্‌ 
প্রভৃতির নিজের নিজের বিভাগের নিজের নিজের নিয়ম । এই নিয়মেরও 
নিয়ম থাক। সম্ভব। অর্থাৎ রামেন্্স্থন্দরের জিজ্ঞাস ছিল সর্বব্যাপী নিয়মে। 
এ ধরনের প্রয়াস মূলত দার্শনিকের $ কিন্ত দার্শনিক জিজ্ঞাসায় বস্তবিজ্ঞানকে 
এমন করে ভিত্তি আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কখনই করা হয় নি। আগেই 
বলেছি, বস্তজগৎকে চিরকালই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে বলেই এর সাক্ষা- 
প্রমাণকে অন্তভূক্ত করার কথাই ওঠে নি। 

মননের এই পদ্ধতি আধুনিক । মুরোপেও রেনার্শীশের পর এই পদ্ধতিই 
প্রচলিত হয়েছে। এর প্রবর্তকের নাম ফ্রান্সিস বেকন। বস্তবিজ্ঞানের সব 
বিভাগের থেকে জ্ঞান আহরণ করে বেকন চেষ্টা করেছিলেন অস্তনিহিত নিয়ম- 
সথত্রটিকে আবিষ্কার করতে। এমন কি জ্যোতিষ, স্বপ্ন, ভোজবাজি কোনোটাকেই 
বেকন বাদ দিতে চান নি। বলাযায় না কোনটার থেকে কোন অভাবিত 
কার্ধকারণস্ত্র আবিষ্কৃত হবে-_ 
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রামেন্দ্রহন্দরের জ্ঞানের পিপাসা! ছিল বেকনের মতোই । জ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে তিনি বিচরণ করে ফিরেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, রসায়নের 
তথ্য, জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৌদ্ধ দর্শন এবং বেদাস্তের অভিমতের সঙ্গে 
ফলিত জ্যোতিষ খ্র্ীয় পুরাণ হিন্দুর নৈতিক সংস্কার সব কিছুরই খবর তিনি 
রাখতেন এবং নিয়মতত্বের সন্ধানে সব কিছুরই বিচার করে দেখেছেন। ঠিক 
বেকনের মতোই রামেন্দ্রস্ছন্দর বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বৃহত্তর নিয়মের সন্ধান 
করেছেন__ 
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মধ্যযুগীয় রহস্যবোধ সংস্কার অলৌকিক যুক্িহীন বিশ্বাসের স্থানে যুক্তি- 
বোধ্য নিয়মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা আধুনিকতার সর্বপ্রধান লক্ষণ। বেকনের 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিণামে নিয়মতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থ। পরবর্তী শতাব্দীর 
চিন্তাধারাকে শাসন করে এসেছে । এই নিয়মনিষ্ঠা শেষ পর্যস্ত যদিও একটা 
যান্ত্রিক অভ্যাসের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি এর ফলে চিন্তার যে 
পরিচ্ছন্নতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি লাভ করা গিয়েছে তার মূল্য কম নয়। 
পজিটিবিজ.ম্‌ হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনচিস্তা, আর ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌ হচ্ছে নীতি- 
বোধের যুক্তিবদ্ধ মানদণ্ড। বাংলাদেশের আধুনিক যুগের আরম্ভ থেকেই 
রহস্যবজিত যুক্তিধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং তারই ত্বাভাবিক পরিণতি 
হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ এবং উপষোগিতাবাদকে গ্রহণ আমাদের আধুনিক 
ভাবনার নিশ্চিত প্রমাণ। মিস্টিসিজম্কে বর্জন করে বিশ্বজগৎকে নিয়ম- 





সস 
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১৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও অধ্যায় । 


৫২ কীতির্যস্য 


শাসিত করে দেখতে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম'-তত্বের উদ্ভব ।১৫ উনবিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যে ও মননে প্রাকৃতিক নিয়মের আধিপত্য বিশেষ করেই লক্ষ্য 
করবার বিষয়। 

রামেন্্রহুন্দর “জিজ্ঞাসা'য্র পূর্বসংস্কারযুক্ত হলেও এই সংস্কার তাঁর ছিল-__ 
যদি এই নিয়মপ্রীতিকে সংস্কার বলা যায়। “নিয়মের রাজত্ব' নামক স্থপরিচিত 
প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসকেই বুঝিয়ে বলেছেন, যদিও লঘুভঙ্গিতে। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস-ব্যাখ্যায়। সমাজ-ব্যাখ্যাক়, সাহিত্য-ব্যাখ্যায়, 
ধর্ম-ব্যাখায় প্রাকৃতিক নিয়মতত্বের যে-অপ্রতিহত প্রভাব পড়েছিল১৬ তার 
চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে এই প্রবন্ধটি। তার পরিহাসপূর্ণ বক্তব্যভঙ্গিতেই বোবা! যায় 
এতে মানুষের চিরকালীন জ্ঞানের সীম! নির্দিষ্ট হয়েছে কিন! তাতে তার 
নিজেরও সংশয় আছে। 

“যাহ! দ্বেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । যাহা এ পর্যস্ত দেখি নাই, তাহা 
নিয়ম নহে বলিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ; কিন্তু যে কোন সময়ে তাহা অজ্ঞাত- 
পূর্ব টন! ঘটিয়! আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়! দিতে 
পারে। কাজেই এটা প্রারতিক নিয়ম, ওট! নিয়ম নহে, ইহ। পুরা সাহসে বলাই 
দায়।”*৭ 

কিন্ত ব্যাবহারিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে সত্য কিছু নেই। 
তিনি বলেন-_ 

“বাহ্াজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে 
উক্তরূপ স্থবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার 
কারিকরি এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম । প্ররুতিতে বা বহির্জগতে 
মিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতত্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই 
নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা । 

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসর ; সেই 


১৫ দষ্টব্য অক্ষয়কুমার দত্ত “বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার*, ১ম ভাগ, প্রাকৃতিক 
নিয়ম" অধ্যায়। 

১৬ বছ্ছিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক", 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “সামাজিক 
প্রবন্ধ" স্বাজকুঁফ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রনাথ বন্ধ প্রভৃতির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

১৭ নিয়মের রাজত্ব ১৩০৬। | 
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নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শাস্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার 
স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন 
কেমন অসঙ্গত ঠেকে ; তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, মিরাকল বলি। 
তাহার জন্য ভূতপ্রেতপিশাচের, দেঁবতা-উপদেবতার কল্পনা! করি। তাহার 
জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া স্গ্রিছাড়া একজন স্যিকতার ও বিধাতার 
কল্পন। করি। 

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের অধীনতায় 
আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা । স্বত্র ষে আমি কৃতকার্য হইয়াছি, তাহ। নহে ; 
তবে ইহার সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ । ইহার নাম 
বিজ্ঞানচর্চ__ যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ ।”১৮ 

এইখানেই রামেন্্রহ্ন্দরের আধ্যাত্মিক সঙ্কট ব! ছন্বের যূল। উনবিংশ 
শতাব্দীর এঁতিহ্যে এবং পাশ্চাত্যের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লব্ধ বিশ্বাসের ফলে জগতে 
নিয়মের একাধিপত্যে তার শ্বাভাবিক বিশ্বাস আছে। কার্ধকারণবাদ ও ল অফ 
ইউনিফরমিটি অফ নেচার-_ এই ছুটি প্রধান নিয়মক্থত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে 
শাসন করে এসেছে । ডারউইনের বিবর্তনবাদ তারই ফল। রামেন্্ন্ন্দর 
সর্বত্রই এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ষা করেন, কার্কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা চান। 
কিন্ত সৃষ্টির কতকগুলি স্থল যেন এই নিয়মন্হত্জ দিয়েও ঠিক বোঝানো যায় ন|। 
মানুষের স্থখ ছুঃখের পুরোপুরি সংজ্ঞা নির্ধারণ এই সুত্র দিয়ে করে চলে না। 
এই জন্যই কখনও কখনও এই রকম সত্যের নিবিশেষত্বে সন্দেহ এসে পড়ে। 
জগতে এমন ক্ষেত্র আছে, এমন সম্ভাবন|! আছে যেখানে এসব নিয়মের আলো 
পড়ে না । কিন্ত সে জন্য, বলাই বাহুলা, রামেন্রস্ন্র কোনোরকম অলৌকিক 
মিসটিক ব্যাখ্যার দ্বিকে ঝু'কতে একেবারেই অসম্মত। এই সংশয় বা দ্বিধাই 
“জিজ্ঞাসা”র মূলে । রামেন্রন্ন্দরের নান্তিকত্বের যূল্য এখানেই | 

প্রসঙ্গত আর-একটি কথাও বল] দরকার। রামেন্দ্রন্ন্দর নিয়মের কথা৷ 
বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই এ কথা বলেছেন যে এসব শেষ পর্যস্ত ব্যাবহারিক 
সত্য মাত্র। উপরের উদ্ধৃতিতেই এর আভাস আছে। এই কথাটাই তিনি 
স্পষ্ট করে বলেছেন অন্যন্ত্র- 

“যাহাতে বিশ্বাম না করিলে জীবনযাত্রা চলে না বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, 
তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক ব! ব্যাবহারিক 

১৮ স্যতি ১৩০০ । 


৫৪ | কীতির্যস্য 
সত্য। মন্গষ্োর যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যাবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে। 
জগপ্রস্ত্রের গতির পর্যালোচন। করিয়া এই সকল সত্যের আবিষ্কার করিতে হয়। 

ৎ ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল সংকীর্ণ প্রাকৃতিক মত্যের পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে এই সকল সত্যের যৃতিও তেমনই পরিবতিত হয়। 
চিরকাল এক মৃতি থাকে না। এই সকল সংকীর্ণ অলৌকিক সত্যের মধ্যে 
আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মান্বতিতা ।৮১৯ 

সত্যের যে ব্যাবাঁরিক এবং আপেক্ষিক রূপ আছে, এরি 
দর্শনে স্থান পেলেও এই ব্যাবহারিক সত্যের উপর এতখানি আস্থা বা নির্ভর 
আর কোনো যুগে দেখা যায় নি। উনবিংশ শতাব্ধার বাঙালী চিন্তায় সত্যের 
এই নতুন ধারণা অনেক বিপ্লব নিয়ে এসেছিল। ব্যাবহারিক জীবন এবং 
ব্যাবারিক সত্য নিবিশেষ নত্যের স্থান অধিকার করল । ফলে ব্যাবহারিক 
জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর করে তোলার দিকে যেমন আগ্রহ দেখা দিল তেমনি 
এর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং বিচার আমাদের সমগ্র চিন্তাকে আকর্ষণ করে নিল। 
রামেজ্দরক্থন্দর নিবিশেষ সত্যের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন নি, ব্যাবহারিক 
সত্যের অন্ুসন্ধানই তাঁর ছিল প্রধান কাম্য। আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক 
সত্যের ছুই রূপকে আলাদা করে নেওয়াই আধুনিক যুগের চিন্তার লক্ষণ। 
আধুনিক মনন-রীতিতে বেকনের এটাই একটা! বড়ো দ্ান__ 
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এতকাল এই সত্যকে পৃথক কর! হয় নি? ধর্মের সত্য বা শাস্ত্রের সত্য 
দিয়ে আধুনিক জীবনের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। 
এ কথা উপলব্ধি না করা পর্যস্ত জীবনের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। আধুনিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিভিন্ন সত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাঁধন করানে। প্রত্যক্ষ 
জগতের বিভিন্ন দিকের সত্যগুলিকে উদ্ঘাটন করাই আধুনিক মনন-বিদ্যার 
কাজ। আধুনিক কালে সমাজতত্ব ইতিহাস তৃতত্ব পদার্থতত্ব জীববিদ্যা 
উত্ভিদতত্ব মনস্তত্ব শারীরতত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র বহুবিধ সত্যকে আবিষ্কার 
সত্যের বৈচিত্র্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। সত্যকে একটি মাত্র জেনে 


১৯ জত্য ১৩০*। 
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যুগদার্শনিক রামেত্দ্রম্ন্দর ত্রিবেদী ৫৫ 


নিশ্চিন্ত হওয়া এখন অসম্ভব | যাই হোক সত্য প্রত্যক্ষ জগতের এবং বহুবিধ-_ 
আধুনিক বাংলার মননধারার এই উপলব্ধি নৈতিক বিচারে যে বিপ্লব উপস্থিত 
করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় বিতর্কে সে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ।৯ ১ 

সত্যের বহু বিচিত্র রূপকে জানা, জগতের বিন্যাসকৌশল এবং শৃঙ্খলা- 
রীতিকে জানা, রামেত্দ্রসুন্দরের মতে এটাই হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষণ। জীবপর্যায়ে 
উন্নত সেই, যে জ্ঞানী, মনুষ্যত্থের পূর্ণতা৷ তারই । জ্ঞানের মহিমায় রামেন্দরস্ন্দর 
এমনই বিশ্বাসী ছিলেন ষে তিনি হৃদয়ধর্মকে আলাদা কিছু বলে ভাবেন নি। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার এখানে বোধহয় একটা বড়ো পার্থকা। রবীন্দ্রনাথ 
বুদ্ধির চর্চাকে এক সময়ে অন্ুভূতি-বিস্তারের পক্ষে বাধাই মনে করেছেন ।২২ 
রামেক্রন্নন্দর মনে করেছেন ষথার্থ জ্ঞানই হদয়ধর্মকে জাগ্রত করে। এ বিষয়ে 
তার মুক্তি অভিব্যক্তিবার্দের উপরেই নির্ভরশীল । জীবপর্যায়ে যে যত উন্নত, 
সে তত বিশ্বজগতের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি প্রেরণ করতে পারে, অন্ুভবশক্তি তার ততই 
বুদ্ধি পায়। তিনি বলেন-_ 

“জ্ঞান ধর্ম, তাহারা ত অন্তদৃষ্টির প্রসর বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষৃতা 
জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই স্থুবিধা করিয়া দেঁয়। যেজ্ঞানীঃ যে ধামিক, তাহার 
ছুঃখভোগশক্তি অধিক; তাহার ছুঃখও অধিক। মামন্গষেরই ত ছুঃখ, কাঠ 
পাথরের আবার ছুংখ কি ?”২৩ 


সুখ-ছুঃখের এই তত্ব সেকালের সাহিত্যে একটা প্রধান ভাবন! ছিল। স্থগ 
কি, ছুঃখের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি-_ এ চিস্তা মনীষীদের যনে এসেছে । বঙ্কিম- 
চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে মধুস্থদ্রনের মহাকাব্যে ছুঃখবোধের ছায়া গভভীর। 
অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্বে স্থখ-ছুঃখের তত্বপর্যালোচন! 
স্মরণীয় । থিয়োরির দিক দিয়ে সংজ্ঞ! এই ছিল যে চিত্ববৃত্তির সামগ্রস্যসাধনই 
মনুষ্যত্ব এবং মন্ুষ্যত্বই স্ুখ। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রামানন্দস্বামমী- 
চন্রশেখরের কথোপকথনে হুখ-ছুঃখের দার্শনিক আলোচনা করেছেন ।২৪ 
সেখানেও রামানন্দস্বামী মন্ুষ্যত্ব-সাধনের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে 


২১ এই প্রসঙ্গে বিভ্বিত আলোচনার জনা বর্তমান লেখকের “চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্ত্র' (২য় সং 
১৯৭৩ ) পু ১৭৭-১৮২ দ্রষ্টব্য । 

২২ জ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভৃত' “মন', 'অথগুতা' প্রভৃতি রচন]। 

২৩ সুখ ন! দু২খ8১২৯৯। 

২৪ চন্ত্রশেখর ৩ খণ্ড ১ পরিচ্ছেদ । 


৫৬ কীতির্যস্য 


এট। হুল নীতিনির্দেশ, ছুঃখপরিহারের উপায়। রামেন্্রস্ন্দর নীতির দিক 
থেকে একে দেখেন নি, জ্ঞানের দিক থেকে দেখেছেন। ছুঃখ জগতের মূল সত্য 
কেনন। জ্ঞানের তৃপ্থি নেই, অনুভব-শক্তিরও তৃপ্তি নেই। কথাটা বোধহয় 
ঠিক। যাহুষের বিচরণক্ষেত্র যত বিস্তীর্ণ আকাঙ্ষ। ততই সীমাহীন। উনবিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যে দুঃখের স্থর সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার কারণ তাই। বাংলার 
আধুনিক চিত্রোন্মেষের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বিকাশও এক সঙ্গেই হয়েছিল । 
বাঙালির মননধারায় “জিজ্ঞাসার আর-একটি বড়ো দান আছে, আধুনিক 
মননপদ্ধতির সঙ্গে বৈদাস্তিক মননপদ্ধতির সমন্বয়সাধন। ইতিপূর্বে এ-চেষ্টা 
হয় নি। রামমোহনের সময় থেকে বেদাস্তের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে ! 
রামমোহনে অছৈতবাদের আভাস কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সে ছিল তার 
অধ্যাত্মচিস্তার অঙ্গ। অছৈতবাদী চিন্তা ঘে মানুষকে নিরুদ্যম করে লোক- 
কল্যাণে উদাসীন করে রামমোহন স্পষ্টত সে কথ। ন। বললেও আমহাষ্টের কাছে 
লেখ। চিঠিতে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । এই বিষয়টাই খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
একটি প্রধান বক্তব্য হয়ে দাড়িয়েছিল।২৫ দ্বেবেন্ত্রনাথও অছৈতবাদকে স্বীকার 
করেন নি। তিনি বছলেন ভক্ত উপাসক। অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে প্রয়োজন 
ছিল দ্বৈতবাদকেই অবলম্বন করা । কেশবচন্দ্রও ছিলেন ভক্ত সাধক। এ'র। 
সকলেই ছিলেন সংস্কারক, ইহজীবনকে তার! জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিম্পৃহচিতে 
দেখেন নি। অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব ছিলেন তাত্বিক। অক্ষয়কুমার 
বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই পাশ্চাত্য মনীষীর্দের ছবারাই পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত। 
ভূদ্দেবের মনীষাও ছিল আধুনিক যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত যদিও বেদাস্তের প্রতি 
শ্রদ্ধা ছিল স্পষ্ট। ভূদেবের “সামাজিক প্রবন্ধ' সমাজ ও ব্যক্তির ব্যাবহারিক 
সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস এবং সমাজতত্বের ভিত্তিতে নৈতিক বিচার । ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ রচন। করেছেন বেদান্তের আলোচনা করে ।২৬ 
বস্ভত ব্রাহ্মমমাজের উপনিষদ চর্চার ফল হিসাবে এই সম্প্রদায়তুক্ত কয়েকজন 
বেদাস্তের সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করেছিলেন সত্য,২৭ কিন্তু যে-অর্থে 
রামেন্্রস্থন্দর আধুনিক এবং সজীব মননরীতির সঙ্গে বৈধাস্তিক সিদ্ধান্তের 


২৫ দ্রষটুবা 91655810061 [0 0, 17412 2716 17216. 74115510%. 1840. 

২৬ অদ্বৈতমতের সমালোচনা ১৮৯৬, অগ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচন। ১৮৯৭, 
সারলতোর আলোচনা ১৯০১। 

২৭ বিশেষত "ভারতী" পত্রিকায় এ শ্রেণীর দাশনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। 


যুগদার্শনিক রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী ৫৭ 


সমন্বয় করেছিলেন সে-অর্থে এর! বেদান্তের আলোচনা করেন নি। এদের 
টা 
আলোচন! পু'থিগত এবং শাস্বান্থগ । বিশেষত ছিজেন্দ্রনাথও ছিলেন 
ভক্তিবাদী। বস্তত অদৈতবাদের সঙ্গে লোকাশ্রয়কে মিলিয়েছিলেন একজনাই । 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । কিন্তু রামেন্তরস্থন্দরের মতো! শুধুই জ্ঞানী তিনি 
ছিলেন না। বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে কর্মী জ্ঞানী এবং প্রেমিক। তার 
বস্তজিজ্ঞাস। ছিল বনহুর কল্যাণকামনারই ফল। 

রামেন্দ্রস্থন্দর ছিলেন বিশ্তদ্ধ জ্ঞানসাধক | জীবন জগৎ সমাজ সম্বন্ধে তার 
'কোনে। নৈতিক আদর্শ প্রচার নেই । তিনি বস্তজগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন, 
নিয়ম বের করবার চেষ্টা করেছেন; বারবার বলেছেন, এ নিয়ম-রচন। নেহাতই 
ব্যাবহারিক অর্থাৎ একট। নিয়মে অভ্যন্ত ন। হলে জীবনরক্ষা হয় না মেইজনাই 
নিয়ম মানতেই হয়। এই ব্যাবহারিক (0:8£5860 ) সত্যটিকে যে বের 
করে সে আমি" অর্থাৎ জ্ঞানময় চিতস্ত্া। এর কাজই জগৎকে স্থুবিন্যন্ত 
স্থশৃ্খল করে দেখা । রামেন্্রন্ন্দর এই আত্মার নিয়ম-রচনার আনন্দকেই 
অন্যনিরপেক্ষ মূল্য দিয়েছেন, দিও এই নিয়মের কোনো নিবিশেষ (21১501866) 
মূল্য নেই। কেননা প্রতি মুহূর্তেই নিয়মের পরিবতিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই 
যাচ্ছে। যার সম্বন্ধে শেষ পর্যস্ত সংশয় কর যায় না, সেহচ্ছে এই আত্মা ব৷ 
জ্ঞানময় সত্ব! | জগৎ আপেক্ষিক, জগতের নিয়ম আপেক্ষিক__- এই সিদ্ধাস্ত করতে 
রামেজ্্রস্থন্দরকে দার্শনিক উপম] বা যুক্তির আশ্রয় নিতে হয় নি, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
দিয়েই তিনি সপ্রমাণ করেছেন । জগৎকে আপেক্ষিক বললেও জগতের বিশ্লেষণ 
করতেই যার আনন্দ সেই জ্ঞানময় সত্তাকে তিনি আপেক্ষিক বলতে পারেন নি ।-- 

“জগতে যতগুল! সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একট। সত্য সকলের উপর 
সত্য । আর সকলই তার নীচে । আমি আছি, ইহা অপেক্ষা! সত্য কথ আর 
দ্বিতীয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম ন্বত:সিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ত 
এই সত্যে-_বিশ্বাসে। যদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ ঞ্ুব সত্য বলিতে হয়, 
তাহা এই সত্য । বস্তত:ই ইহা পারমাথিক সত্য 1২৮ 

ডেকার্ট এই যুক্তি দিয়েই পাশ্চাত্য র্যাশনালিজমের সুত্রপাত করেছিলেন । 
রামেন্দ্রস্ন্দরের চিন্তায় বেদান্তের অদ্বৈতবারদ্দের সঙ্গে ডেকার্টের যুক্তি সমন্বিত | 
তার “বিচিত্রজগতে'র মননধারার পূর্বাভাস ছিল এখানেই । 


চতুষ্কোণ, শ্রাবণ ১৩৭৩ । 


২৮ সত্য ১৩**। 


ছদীন্দে্ণটচিত্দ্র শু বাহু লাহিত্যেল ইত্তিহাঙ্ন পক 
| প্রথন্স মুগ 


১৮৯৬ ত্রীষ্টান্দে দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য" নামে স্বপরিচিত 
বইখান! প্রকাশিত হলে সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এই' 
বইয়ের ছিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনাঁউপলক্ষে লিখেছিলেন-_ 

“এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু 
আমাদিগকে বিশ্বিত করিয়া দিয়াছিলেন | প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো 
একটা বাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের 
সহিত পরিচয়স্থাপনেই বান্ত ছিলাম 1” 

বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম ইতিহাসখান! রচিত হওয়ার আগে এই বিষয় 
নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে অথবা বই লেখা হয়েছে সেগুলি পর্যালোচন1] করলে 
দীনেশচন্দ্রের অদপীম কৃভিত যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কি ভাবে দীনেশচন্দ্রের উদ্যমে 
সংহত রূপ লাভ করেছিল। ইংরেজ শাসনকালীন বাংল! সাহিত্যের তথ্যগণ্ত 
ইতিহাস রচনা কঠিন ছিল না । ধার] এই ইতিহাসের বিষয় তার! অনেকেই 
জীবিত ছিলেন, ছাপাথানার কলাণে তাঁদের বই প্রচলিত ছিল। কিন্ত কঠিন 
ছিল মধ্য ও প্রাচীন যুগের বাংল! সাহিতোর ইতিহাস রচনা করা, যার প্রায় 
সব উপকরণই ছিল পুথিতে বদ্ধ । মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে এবং শিক্ষাবিস্তারের 
পদ্ধতি পরিবত্তিত হয়ে যাওয়ায় মধ্যযুগের বাংলা পুথি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। 
মুকুন্দরাম ভারত্চন্দ্র কষ্তদাস-কবিরাজ বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন 
কবির নাম ছাড়া আর কারো নামই প্রায় এ যুগের শিক্ষিত বাঙালির জানা 
রইল না। ১৯০১-এ অক্ষয়চন্দ্র সরকার উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্োর 
গোঁড়ার দিকের কথ! বলতে গিয়ে বলেছিলেন-__ 

“ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! লেখার চগ৷ 
ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 
“বন্ধুবান্ধবকেও নয়” পত্র লেখায় ; পড়ার চর্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে 
বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে 
বসিয়া, মুদি মৃদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিভে 


দীনেশচন্দ্র ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ ৫৯ 


বিয়া, মোসাহেব মুকুষ্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশ 
বারোজন শ্রোতৃমগ্ডলির মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন । গোস্বামী 
ঠাকুর বিষ্ুমন্দিরের দাওয়ায় বাবাজী ঠাকুর আকড়ায় আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, 
বৈষব গৃহস্বামী পৃজ্বার দূরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডুলি মধো চৈতন্যচরিতামৃত 
পাঠ করিতেন। এততস্তিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের 
ধর্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত 
হইত ৮১ 

উনবিংশ. শতাব্পীর গোড়ার দিকে এগুলিই ছিল প্রচলিত সাহিত্য । পাত্রী 
ওয়ার্ড লিখেছিলেন অন্াস্ত ব্রাঙ্ষণ ও শূত্রগণ অনেকেই দেশীয় ভাষায় রচিত 
রামায়ণ মহাভারত বিদ্যান্থন্দর এবং চণ্ডীর পুথি রাখে। কোনো! কোনে 
বাড়িতে মনসাগীত ধর্মগীত শিবগীত যীগীত পঞ্চাননগীত এসবও থাকে । 
বৈরাগী এবং অন্যান্য স্বাধারণ জনসম্প্রদ্দায়ের মধ্যে ছোটে। ছোটে। কাহিনী 
চলিত আছে যেগুলি ইংরেজি ভাষার উপকথা! বা গাথার চেয়ে বিশেষ উন্নত 
নয়। এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলির উপজীব্য নানা পৌরাণিক কাহিনী 
সাধু সন্ত্যাসীর অলৌকিক কীতি অথবা দেবতার মাহাত্ময-বর্ণনা। কখনও 
কখনও নীতিমূলক গল্পও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশই কৃষ্ণলীল! 
বিষয়ের গল্প ।২ 

তারপর মুব্রিত গ্রন্থের গ্রচারের ফলে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে রচিত 
বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রবর্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য 
শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে চলে যেতে থাকে । দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষ। ও 
সাহিত্য' রচনার পূর্বে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস যতটুকু আলোচিত হয়েছিল, 
তাতে কোথাও এইসব স্থপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ দেখি নি। এই 
অপরিচয়ের অন্তরাল থেকে দীনেশচন্দ্র বাংল। সাহিত্যকে উদ্ধার করেছিলেন । 
ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের 
সৃতি করেছিল। দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস ছিল দুয়ের মধ্যে নতুন করে যোগ স্বাপন 
কর1। এ চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীরা করে গিয়েছেন। 


১ 'বঙ্গভাষার লেখক' ( ১৯০১) গ্রস্থে পিতাপুত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টবা । 
২:21/9705 21167৮21516, 8৫277275616. ০ 182 12172095 (1820) 810 হা, 
2 502 দ্রষ্টবা । 


৬০ কীতির্যস্য 

বঙ্গদর্শন পত্রিকার 'পত্রস্চনা*্, “লোকশিক্ষা” প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্িমচন্্র যে 
সমস্যার অবতারণ। করেছিলেন দীনেশচন্দ্র বাংলার নিজন্ব অস্তরলোকের 
সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরে সেই সমস্যার একটা 
মীমাংসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ “ছাত্রদের 
প্রতি সম্ভাষণেঃ (১৩১১) বলেছিলেন-_ 

“পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত; 
উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একট। বিচ্ছেদের স্ষ্টি করিয়াছিল এখন 
তাহার উল্টা কাজ আরম্ত হইয়াছে, এখন আবার আমর নিজেদের এঁকাস্থত্র 
সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা. করিতেছি। মধ্যকালের 
এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে ধথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

এই মিলনের আকর্ণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিতা আমার্দের ইংরেজি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে।” 

মনে রাখ! দরকার রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষ। ও সাহিত্যের এই মহৎ দায়িত্বের 
কথ! উল্লেখ করছেন দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 
বিস্তৃত সমালোচন! লেখার পরে । এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন-_ 

“আমরা ইতিহাস পড়ি-_- কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে 
অবলম্বন করিয়! প্রস্তত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নান। লক্ষণ নান। স্বতি 
আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমর! আলোচন। 
করি ন| বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জল ধারণা আমাদের হইতেই 
পারে না। আমর] ভাষাতত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, 
কিন্ত আমাদের নিজের মাতৃভাষ। কালে কালে প্রদেশে প্রর্দেশে কেমন করিয়া 
ঘেনানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে 
তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়়াই ভাষারহস্য আমার্দের কাছে হুস্পষ্ঠ 
হইয়] উঠে ন।1” 

এই কথাগুলি পড়লে মনে হয়, এ যেন দ্রীনেশচন্দ্রের উদ্যমেরই তাৎপর্য- 
বিশ্লেষণ। বস্তত দ্রীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? মধ্যযুগের বজসাহিত্য সম্বন্ধে 
তথ্য সংকলন মাত্র নয়, এর পটভূমিতে ছিল দেশ এবং জাতির প্রতি গভীর 
মমতাবোধ, একটি গঠনাত্মক দৃষ্টি । রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সমাজের পরিকর়ন। 
করেছিলেন, দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে এমনি একটি মমতা এবং আদর্শ ই ছিল 


দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ ৬১ 


তার যূলে। তুলন। হিসাবে- বল যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের “কুষ্ণচরিত্রঁ যেমন শুধুই 
মহাভারত নিয়ে পণ্ডিতী গবেষণ। নয়, এর প্রেরণায় ছিল আর-একটি গঠনাত্মক 
আদর্শ, “বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্য” তেমনি শুধু গবেষণা নয়, তার চেয়েও বেশি । 

তথাপি এ কথ! স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাস বলতে মূলত যে 
প্রত্বতাত্বিক গবেষণাকে বোঝায়, উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংল! সাহিত্যের 
বিষয়ে এই বইখানাই ছিল তার স্থপরিণত সবোতৎক্ট রূপ । সাহিত্যের ইতিহাস 
রচনার চেষ্টা আগেও হয়েছে । কিন্তু এতথানি পূর্ণতা কোনোটাতেই ছিল না। 
ইতিহাস" কথাটির মধ্যেই নিহিত ধারাবাহিকতার অর্থ । অতীতের ঘটনাগুলিকে 
ধারাবাহিক ক্রমে দেখাতে না পারলে তার ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। 
যুক্তি এবং কার্ধকারণের সুত্রটি স্পষ্ট করে দেখাতে হয় $ পারিপাশ্বিক দনেশকালের 
যথার্থ পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করে তবেই ইতিহাসের পূর্ণ রূপ গঠন করতে হয়। 
“বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য রচিত হওয়ার পূর্বে ষে কয়খানি বাংল! সাহিত্য-বিষয়ে 
বই লেখা হয়েছিল, তার কোনোটাতেই এই আদর্শের সিদ্ধি ছিল ন1। 

বাংলা সাহিত্যের অতীতকে রক্ষা! করবার প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন 
তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে ঈশ্বর গ্রপ্ত “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, তার 
পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের একটা যুগের ইতিহাসকে রক্ষা করা। এই 
যুগ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী, এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথম পচিশ বৎসর প্রধানত 
শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতা৷ এবং কবিওয়ালাদের উল্লেখ করলেও অন্যান্য সাহিত্যধারার 
মধ্যে “কবিকঙ্কণ, কৃষ্ঘদান কবিরাজ, বিদ্যাধর (), কাশীদাস, কীতিবাস, 
কেতকী দাস, রামেশ্বর”-_ এদের জীবনী ও কীতি প্রকাশ করার অভিপ্রায় 
তার ছিল। কার্যত তিনি পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নিধুবাবু রামবস্থ 
হরুঠাকুর নিত্যানন্দ বৈরাগী রান্থ্‌-ন্বসিংহ লক্ষ্মীকাস্ত বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 
কয়েকজনের আলোচনা করতে । স্তরাং আলোচনার ব্যাপকতা বিচার 
করলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াম পূর্ণাঙ্গ নয় । ইতিহাস হিসাবে অপূর্ণতার আরো 
লক্ষণ ছিল। এ যুগের কবিদ্বরে আলোচনায় ব্যাপৃত হতে গিয়ে, যুগের অনেক 
ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হলেও পারিপাশ্থিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে যোঁগকে 
স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। সে রকম চেষ্টার আভাস ষে কোনে 
কোনে ক্ষেত্রে দেখা যায় নি, তা নয়। যেমন ভারতচন্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি 
বলছেন-. 


৬২ কীতির্ধস্য 


“এই মহাশয় অন্নদামঙগল রচনার পূর্বে কিম্বা! পরে যে সকল ভাষ। কবিতা 
রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে 
না। ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নভার 
আশরর লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দৌষশৃন্য ও 
প্রকৃষ্ট হইয়াছে", 

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কবিমনের সঙ্গে পারিপার্থিকের যোঁগ নির্ণয় 
করবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস ইতিহাসকারেরই প্রয়াস। কিন্ধ ঈশ্বর 
গুপ্তের আলোচনায় এই কার্ধকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা তেমন সলভ নয়। 

কিন্তু এতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্যমের মৌলিক অগ্রগামিত্ব, তার অসাধারণ নিষ্ঠা 
ও গবেষণার মূল্য কিছুমাত্র অস্বীকৃত হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন-_ 

“ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোনে! কবির জীবনচরিত প্রকাশ 
করেন নাই-_- এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাউ-_ 
আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম 1৮ 

ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাগুলি আত্মন্ভরিতা৷ নয় । যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাংল 
দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলত প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্চের এই উক্ভিও 
সেই অর্থেই | বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন__ 

“যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়। দিলে, অগম্য কানন বা! প্রাস্তরমধ্যে 
সেনাপতি সেনা লইয়] প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহ্ত্যসেনাপতি- 
দ্রিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়৷ দিবার চেষ্টা করিতাম। 
বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ | 
ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও 
পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি ন1 যে, ইহার দর বেশী। 
দূর বেশী না হউক, ইহা৷ পরিত্যাগ করিতে পারি নাঁ। ষে দরিক্র, সে সোণা- 
বূপা জুটাইতে পারিল ন। বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃুপদে অঞ্জলি 
দিবে না ?”৩ 

এই মনোভাবকে হুবহু ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বলেই বর্ণনা কর যেতে 
পার়ে। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার সার্থক ভূমিকা তিনি করে গিয়েছেন। তীর 
এই জীবনা-রচনাও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সাহিত্য-জননীপদে অঞ্জলি-ন্বরূপ। 


ও বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, বিজ্ঞাপন । 


দীনেশচন্দ্র ও বাংল সাহিত্যের ইতিহাস চার প্রথম যুগ ৬৩ 


বিশুদ্ধ ইতিহাসের রূপ যদি এই রচনাগাঁল নাও পেয়ে থাকে, তথাপি ঈশ্বৰব 
গুপ্ত যে এই প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। রমেশচন্দ্র 
দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের এই প্রচেষ্টার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বলেছেন-_ 
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কেউ যদ্দি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবান চরণ বন্দোপাধ্যায়ের জীবন- 
চরিতটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্ত্র ও রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত হুটিব 
তুলন। করে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন তার অপূর্ণতা সত্বেও আলোচ্য 
বাক্তিদের দেশে এবং কালে স্থাপিত করতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন । 
নান! ঘটনার উল্লেখ, সময়-নির্দেশক নানা এঁতিহাসিক বিবরণের তুলনাত্মক 
আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্ধের জীবনীগুলি পূর্ণ। পুরনো দলিলপত্রও তিনি যথাসম্ভব 
পরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহে ঈশ্বর 
গুপ্ত ষে অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করেছিলেন “বঙ্গভাষা ও সাহিতা- 
রচনাকালে দীনেশচন্দ্র অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে তা তুলনীয়। 

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রার্থামক বাধ! হচ্ছে উপকরণের অভাব। ঈশ্বর 
গুপ্ত ষথাসাধা উপকরণ সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর দীর্ঘকাল 
উপকরণ সংগ্রহের সে-রকম চেষ্টা হয় নি। আগেই বলেছি, ইংরেজি-শিক্ষিত 
সমাজের মধ্যে ষে বাংল] সাহিত্য গড়ে উঠছিল সেগুলির ঠিক ইতিহাস রচনার 
সময় তখনও আসে নি, তবে সমালোচনা বা! মূল্যবিচারের চেষ্টা যে চলে নি তা 
নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংল! সাহিত্যের আলোচনাপ্রস্থ হিগাবে ছুটি বই 
উল্লেখযোগ্য, যে-ছুটি বই ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনাপদ্ধতিকেই যূলত অনুসরণ 
করেছিল। কবি হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬৬ শ্রীষ্টান্বে “কবিকলাপ (১ম খণ্ড 
আশ্বিন ১২৭৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
কবিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচন। করেছিলেন, সেই একই প্রণালীতে এতে 
'আদিকবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, নন্দকুমার চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস এবং 
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৬৪ কীতির্যস্য 


কবিরঞ্চন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উত্তম প্রণালীতে লিপিবন্ধ” 
কর] হয়েছিল। বইটা! ছোটে ; মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯? 

এই আলোচনারীতির অনুসরণে পরবর্তী বই “কবিচরিত” রচিত হয়। 
বইখানা লেখেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্ীষ্টাব্বে। এই বইয়ে আটটি 
অধায়॥। প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা। পরে সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত 
কবিরা হচ্ছেন কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্তর 
রায়, মদনমোহন তর্কালংকার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । উল্লেখযোগ্য, কবিচরিতে 
প্রকাশিত জীবনীই ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম জীবনচরিত। 

লক্ষ্য করবার বিষয় কবিচরিতের উপক্রমণিকাটি । এখানেই আমরা 
প্রথম ধারাবাহিক বাংলা সাহিতোর একটি বিবরণ পাচ্ছি। এই বিবরণের 
আরম্ভ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বর্ণনা করে। এখানে বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা পাই। লেখকের মতে “জীব গোস্বামীর করচাই সর্ব 
প্রাচীন গ্রন্থ । উহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৪০ বংসর।* বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃষ্দাঁস 
কবিরাজ__ এই কয়জন লেখকদের পর্যালোচনা করে লেখক বাংল। সাহিত্যের 
এক সমৃদ্ধ যুগের পরিচয় দিয়েছেন । দীনেশচন্দ্র সেন এবং তৎ্পরবর্তা 
এতিহাসিকেরা বাংলা! সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব যুগের যে একটি বৃহৎ এবং 
মহৎ অধ্যায় রচনা করবেন তার স্ছচনা হয়েছিল এখানেই । মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যে বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে আলোচিত কৃতিবাস মুকুন্দরাম 
রামপ্রসাদ্দ প্রাণরাম চক্রবর্তা ভারত্চন্দ্র রাধামোহন সেন রামমোহন (ব্রদ্ষসঙ্গীত- 
রচয়িতা হিসাবে ) রামনিধি গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 
অন্যান্য আলোচিত কবি কৃষ্ণকাস্ত ভাছুড়ি, হুর্গামঙ্গল -রচয়িতা বঙ্গচন্ত্র 
বন্দোপাধ্যায় রঘুনাথ গোস্বামী দাশরথি রায় গোবিন্দ অধিকারী মধু কান এবং 
কবিওয়াল! নামে পরিচিত কবির! । 

ইংরেজি যুগের মধ্যে আলোচনা কর! হয়েছে “অনঙ্গমোহন' -লেখক অক্ষয়কুমার 
দত্তকে। এ যুগের অন্যান্য লেখকদের আলোচন। “কবিচরিতে'র পরবর্তী খণ্ডে 


৫ বইটি দুল্রাপ্য । সাহিত্া-সাধক-চরিতমাল! থেকে এই বিবরণ গৃহীত। কবিকলাপ বইটি 
কলকাতা বঙ্গীয় সাহিতাপরিধদ্‌ গ্রস্থাগারেও নেই। ঢাক! সাহিতাপরিষদদে এক কপি ছিল। 
যুক্ত ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ী এই বইয়ের বিবরণ ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধান্নকে দেদ-_ একথা 
সেনশাস্ত্রী বশায়ের কাছে শুনেছি। 


দীনেশচন্দ্র ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস চার প্রথম যুগ ৬৫ 


থাকবে বলে হরিমোহন জানিয়েছেন। “কবিচরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিচ্চ 
হয় নি। কিন্ত দীর্ঘকাল পরে “বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) রচন। করে হরিমোহন 
“কবিচরিতে'র আরব কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন । “কবিচরিত” রচনা করতে গিয়ে 
লেখক যেসব বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছিলেন, তাও উল্লেখষোগ্য ; যেমন 
হরিশচন্দ্র মিত্র -প্রণীত কবিকলাপ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত কবিকঙ্কণের 
সমালোচনা, নন্দলাল দত্তের কবিরপ্ূনের কাব্যসংগ্রহ, নিউ প্রেসে মুত্রিত 
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থমংকলন এবং প্রভাকর, বিবিধার্থসংগ্রহ, নবপ্রবন্ধনার, 
হিতসাধক প্রভৃতি সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ। বল] বাহুল্য, এগুলি সবই দ্বিতীয় 
পর্যায়ের (58০০900৪875) প্রমাণপত্র । ঈশ্বর গুপ্তের পরে মৌলিক প্রমাণপত্র 
(90175975 9০:০6) ব্যবহার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র পুথি 
মিলিয়ে দলিল পরীক্ষা করে পাঠনির্ণয় করে ইতিহাস রচনা করেন। ঈশ্বর 
গুপ্ত তার আরম্ত করেছিলেন । 

মহেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্গভাষার ইতিহাস” (১৮৭১) বস্তত লেখ 
হয়েছিল কবিচরিতের এক বৎসর পরেই । এই বইটির বিশেষত্ব, ইতিহাস 
নামে বাংল! সাহিত্য-বিষয়ে এটাই প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ, যদিও বইটিকে মূলতই 
বল। যেতে পারে কবিচরিতের উপক্রমণিকা-প্রধন্ধেই সম্প্রসারণ । এখানেও 
বাংলা ভাষার ইতিহাস উপক্রমণিকার মতোই বৈদিক যুগ থেকে বর্ণনা কর! 
হয়েছে । উপক্রমণিকার মতোই বৌদ্ধ গাথ। পালি প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষাস্তরগুলি 
আলোচিত। বাংল। সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্বন্ধে হরিমোহনের মতের 
অন্নসরণে মহেন্দ্রনাথও বলেছেন জীব গোস্বামীর করচা ৩৪০ বৎসর পূর্বে রচিত 
হয়েছিল । হরিমোহন মধ্যযুগের যেসব কবিদের আলোচন1 করেছিলেন, 
'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'ও ঠিক তারাই আলোচিত । | 

মহেন্দ্রনাথের নিজন্ব কীতি হচ্ছে আধুনিক গদ্যলেখকদের অবতারণ]। 
হরিমোহন দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করবেন বলে কবিচরিতে তাদের আলোচন। 
করেন নি। সেদিক থেকে “বঙ্গভাষার ইতিহাস” ব্যাপকতর | মহেন্দ্রনাথের 
বইতে তিনটি অধ্যায়ই সেকালের পক্ষে অভিনব-_ বঙ্গভাষার বিদ্যালয় এবং 
বাঙ্গল। সংবাদপত্র সম্বন্ধে ছুটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে আধুনিক গদ্যলেখকদের 
বিবরণ। কবিচরিতে বৈষ্ণব যুগের ষে গুরুত্ব দেওয়! হয়েছিল মহেন্দ্রনাথ তাকে 
স্বীকার করে বলেছিলেন চৈতন্যাবতরণের পরেই বাংল! ভাষার উন্নতির সুচনা । 


মনে হয় হরিমোহনের কবিচরিতের ( ১৮৬৯ ) থেকেই বাংল! সাহিত্য সম্বন্ধে 
কীতির্যস্য--৫ 


৬৬ কীতির্যস্য 


রসবিচারের দৃষ্টি পরিবতিত হতে থাকে। বৈষ্ণৰ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা এবং 
চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনের প্রতি হরিমোহন আমাদের 
অবহিত করেন। এর পরে রামগতি ন্যায়রত্ব, রাজনারায়ণ বস্থু বা বঙ্কিমচন্দ্র 
কেউ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন নি। দীনেশচন্দ্রের “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে” 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই ছিল বৈষ্ণব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় । দীনেশচন্দ্র 
ইংরেজিতে এই যুগ নিয়ে আলাদা! বইও রচনা করেছিলেন । অথচ উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্ঠের পরিকল্পনাতে পর্যস্ত বৈষ্ণব কবিদের 
উল্লেখের স্বল্পতা পরবর্তী যুগের তুলনায় চোখে না৷ পড়ে পারে না। “কবি- 
চরিতে'র সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে যে-প্রবন্ধ৬ লেখেন তাতে 
মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের ছুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছিলেন, চৈতন্য-সাহিতায 
এক পুরাণ-সাহিত্য অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য | তিনি দুয়ের তুলনায় 
স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন-__ ূ 

ছে 9098610 ০০৬০1: 00০5 21০ 46০10617 118621107 60 0196 0০5 
০01 076 ড21৭02.52.00215.৯ 

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 902 0 1700906]া) 7105911 বললেও তার 
অভিমত ছিল-_ 

“]1) 07610161761 80001000255 06 ৪. 0০66 31)9180 (01081501215 [01 
17661101001 17070 170 118৮2 012০8960 770 10110 ০0 1010, 

বঞ্চিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক বল! চলে না। 
প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! সাহিত্যের একটি সাধারণ সমালোচন1 করেছিলেন । 
তাতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যদূল বাংল সাহিত্য সম্বন্ধে কি ধারণ পোষণ করেন 
তার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক রসরুচি বাংল। সাহিত্যের কোন্‌ দিককে 
সার্থক বলে মনে করে এবং ইতিহাস-রচনায় কোন্‌ দিকে বিশেষ জোর দেওয়! 
উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার স্থ্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আধুনিক কালে রচিত 
বাংল৷ সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র ছুই ভাগে ভাগ করেছিলেন, সংস্কৃতান্নগত এবং 
ইংরেজি-অনুগত। বল! বান্ুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রেরে সমম্ত ভরসা! ছিল দ্বিতীয় 
দলের উপর |" ৃ্‌ 

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংল! সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা! না করলেও তার 


ও ক রা পথাপ০৬৪ সপ সস সা 


৬ 7360858]1 21061781016, 026 (44112 12৮82%7, 1821 . 


দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চার প্রথম যুগ ৬৭ 


কয়েকটি লেখায় ইতিহাস-রচনার দু-একটি স্থত্রের নির্দেশ ছিল। “বিদ্যাপতি 
ও জয়দেব+? প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন-_ 

“সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, 
বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোতৎপত্তি হয়। সাহিত্যও দেঁশভেদে, 
দ্বেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তা হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই 
সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুজ্ঞেয়, সন্দেহ নাই এ পর্যস্ত কেহ তাহার সবিশ্ষে 
তত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ব আবিষ্কৃত 
করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তন্প করিতে পারেন নাই । তবে ইহা! বল 
যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিষ্ব মাত্র।” 

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং কোমতীয় চিন্তাধারা ছারা 
প্রভাবিত হয়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। তার এই নীতিটাই আমরা গ্রাহ্য 
করব ক্কিনা সেটা আলাদ! কথ, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে একটি 
নীতিশ্ছত্রের প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটাই প্রত্বতাত্বিক গবেষণার যুগে 
একটা। বড়ো. ইঙ্গিত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইঙ্গিত নিয়ে দীর্ঘকাল কোনে! 
ইতিহাস লেখ হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে যুগ জীবন 
ও সমাজের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলির সন্ধান করতে হয়, দীনেশচন্দ্রের পবে সেউ 
কথ। কারোই মনে হয় নি। 

এইজন্য “বঙ্গভাষার ইতিহাসে*র পরের বৎসরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্বের 
বাঙ্গানা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২) শেষ পর্যক্ু 
প্রস্তাবই, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। তা হলেও এই বইখানিতে বাংল সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনার আদর্শ যতদূর অগ্রসর হয়েছে, দ্দীনেশচন্দ্রের পূর্বে এমন আর 
কোনো! বইয়ের দ্বারাই হয় নি। রামগতি এখানে একটি প্রবন্ধ মাত্র রচনা 
করেন নি, পূর্যযগ এবং আধুনিক খুগ মিলিয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচন৷ 
করেছেন। রামগতি বাংল! সাহিত্যের ষে আকৃতি নির্ণয় করেছেন তার আগে 
এমন আর কেউ করেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংল। সাহিত্যের যুগভাগ 
করলেন, প্রথম থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যস্ত আদ্যকাল, চৈতন্যদ্দেব থেকে 
ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যস্ত মধ্যকাল, ভারতচন্দ্র থেকে ইদানীস্তন কাল । আদ্যকালের 
আলোচিত কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদান ও কৃত্তিবাস। মধ্যকালের আলোচিত 


৭ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০। 


৬৮ কীতির্যস্য 


কবি বুন্দাবনদাস জীবগোম্বামী কষ্দাস-কবিরাজ মুকুন্দরাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 
কাশীরামদাস রামেশ্বর রামপ্রসাদ। ইদানীত্তন কালে ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা 
থেকে পরবর্তী সমন্ত সাহিত্যই আলোচিত । বল! বাহুল্য এই অংশটিই সর্ববৃহত। 

দেখা যাচ্ছে, রামগতি ন্যায়রত্বের সময়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন 
তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বাংল! সাহিত্যের কালনির্ণয় করবার 
গবেষণা তিনি করেছিলেন, এটা রামগতির ইতিহাস-বোধের একটা বড়ো 
বৈশিষ্ঠ্য । তার সাধ্যমতো তিনি ইতিহাসের পূর্বাপরত! বিচার করে দেখাতে 
চেষ্টা করেছেন । বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস -প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন__ 

“চৈতন্যদেব কর্তৃক বিদ্যাপতি -বিরচিত গীত শ্রবণ এবং গোবিন্দদাস কর্তৃক 
চৈতন্যলীল! বর্ণন-_ এই উভয়ের প্রদর্শন দ্বারা আমর নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন 
করিয়াছি যে বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন 
ছিলেন।” 

রামগতির এই আলোচনাপদ্ধতিই প্রমাণ করে ইতিহাস-রচনার কাজে তিনি 
কতখানি এগিয়ে ছিলেন। এইভাবেই তিনি বাংল সাহিত্যের কিংবদস্তী এবং 
লোকপ্রবচনের ভিতর থেকে সত্য উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবদ্ধ রূপ দেবার 
চেষ্ট। করেছিলেন । তিনি যে তিনটি যুগ ভাগ করেছেন, আলোচনার আরন্তে 
তিনি সেই যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সাধারুণ লক্ষণগ্ুলিও বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন, তাতে বাংল! সাহিত্যের চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে । এই ইতিহাস 
রচনা করবার জন্য তিনি ষে শ্রম স্বীকার করেছিলেন, তাতে নিষ্ঠাবান 
এতিহাসিকের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন-__ 

“এই পুস্তকথানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় 
ও যেরূপ কষ্ট সহা করিতে হইয়াছিল তাহ হদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ 
নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রস্থকারের রচন। পাঠ করিয়াছেন। 
কত।পাগুলিপি, কত গ্রাম ও প্রন্দেশের কত স্থান ষে সন্ধান করিয়াছেন তাহা 
ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয় ।” 

কিন্ত রামগতি ন্যায়রত্বের বইটির বিশেষ চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে আধুনিক 
যুগের আলোচনা । আধুনিক বাংল। সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন 
হলেও উপন্যাসধার। কাব্যধারা নাটকধার! প্রভৃতির আলাদ। শ্রেণী না করে 
্রস্থকার ব। গ্রন্থের শিরোনামে তিনি এ যুগের সাহিত্যের পর্যালোচন। করেছেন। 
এতে ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রম ঠিক রক্ষিত হয়নি, সম্ভবত “ইদানীস্তন, 


দীনেশচন্দ্র ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস চার প্রথম যুগ ৬৯ 


বলেই তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সেকালের সাহিত্য সম্বন্ধে 
সেকালেরই একজন আলোচকের অভিমতটাই আজ বিশেষ মূল্যবান হয়ে 
দাড়িয়েছে । বিশেষত রামগতি নিজেই একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
ধান্দের সংস্কৃতপন্থী দল বলেছেন রামগতি ছিলেন তার্দেরই অন্তভূক্ত । রামগতির 
এই আলোচন। ইতিহাস অপেক্ষা সমালোচনা হিসাবেই কৌতুহলজনক। 

সম্ভবত তথন পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা 
করা৷ অপেক্ষা সমালোচনামূলক বিবরণ রচনা করাই সম্ভব ছিল। তাই রামগতির 
পরেই রাজনারায়ণ বস্থ “বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যবিষয়ক প্রন্তাবই (১৮৭৮) 
লিখেছেন । রাজন|রায়ণ বস্থ প্রধানত ছুটি বইয়ের উপরেই নির্ভর করেছিলেন, 
রামগতির বই এবং লঙের [985০11061৮5 080819£06 | রাজনারায়ণের এই 
ছোটে! বইটির যূল্যও আজ ইতিহাস হিসাবে নয়, সমসাময়িকের চোখে 
সেকালের সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা হিসাবে । সেদিক থেকে একে 
বহ্কিমচন্দ্রের 96729]1 [,10618.0015 প্রবন্ধাটর সমগোজ করা যায়। এসব 
রচনার প্রধান লক্ষ্য প্রত্বতাত্বিক গবেষণ। নয়, বাংল! সাহিত্যের যুল্যবিচার। 
বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কালান্ুক্রমিক ভাঁগ করেন নি ঃ তিনি সাহিত্যের 
প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণীভাগ করেছিলেন । 

রমেশচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তার সুবিখ্যাত বই 74226%676 0) 1367567 
প্রকাশ করলেন ; তাতেও তিনি প্রত্বতাত্বিক গবেষণ। করেন নি। স্বভাব- 
এতিহাসিক রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সংস্কার দ্বার চালিত হয়ে বাংল সাহিত্যের 
যে বিবরণ প্রস্তত করেছিলেন, তা! প্রথর ইতিহাস-চেতনায় সমুজ্জল, তথাপি 
লক্ষ্য করবার বিষয় রমেশচন্দ্র নিজে তাঁর এই বিবরণকে ইতিহাস বলেন নি। 
কারণ এই বইতে সত্য সত্যই তিনি বাংল! “সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে চাঁন 
নি, তার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাঙালির মনোজীবনের গতি- 
প্রকৃতিকে নির্ণয় করা। এটাই যেতীর মুখ্য উদ্দেশ ছিল ষোড়শ শতাব্দীর 
সাহিত্যের নবজন্মের বর্ণনাতেই তা৷ বোঝা! যায়__ 
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৭০ কীন্তির্যস্য 


10172901176 17 19 501036010321,065, [1 1162180016১ ০০১ 00016 
725 ৪. 1)0101:211106 001 5011)601011)5 ৮89061 2170 1000161 01020 01081 
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উনবিংশ শতাব্বীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে বাঙালির 
চিত্তে ষে নবচেতনার স্থত্রপাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলছেন-_ 

[717৩ ০0100065001 01769105006 [206119) আ৪5 1800 0015 ৪. 
701161021] 15৮01110100, 1000 05102750172. 6০866] 15501100010 12 
61101001765 2100 10695 $ 10121181017 2170 509০1015 ৮৮ 

এ ধরনের কথা ইতিপূবে কেউ বলতে পারেন নি। যথার্থ এঁতিহাসিকের 
পক্ষেই তথ্যকে আশ্রয় করে গভীরতর ভাবগত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব। 
রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে এই ভাবজীবনের পরিচয়ই দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। সেইজন্য [২8217019901 0001550০০01 ০1 [981০ এবং 
[২96100109170277) 2100. 1015 1175060155 এবং 52619] 11061160609] 
[108:555 (টব1766200 ০2100015) প্রভৃতি অধ্যায় তার গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, 
কারণ বাঙালির মননপ্রকুতিকে বুঝতে হলে এগুলির সন্ধান নিতেই হবে । 

রমেশচন্দ্রের এই বইখান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে একটি 
বড়ো পদক্ষেপ । এতে ষথার্থ ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে জাতীয় মনটিকে বোঝাবার 
মতো। তীক্ষ অস্তদৃ্টির সমন্বয় ঘটেছে । এতকাল এই অস্ত্দৃ্টিরই অভাব ছিল। 
অবশা প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রধান কয়েকজন কবিকে অবলম্বন করেই রমেশচন্দ 
এই ছুর্লভ অন্তদৃ্ট্টির পরিচয় দিয়েছিলেন । যদি বাংল সাহিত্যের নিদর্শন 
অধিকতর পরিমাণে পেতেন তবে হয়তো বাঙালি জাতির অন্তজীবনের পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস তিনি লিখতে পারতেন । সেই সিদ্ধিতে পৌছেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” (১৮৯৬ ) রচনা করে । 

তাই রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা- 
উপলক্ষে লিখেছিলেন__ 


আর শপ বর 


৮ এই মন্তবাগুলি রমেশচন্জের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯৫) বজিত হয়েছিল । এ টম. 
00015 প্রণীত 776 270 77/07% 0 €০7125)1 07/5157 281 (1911) গ্রন্থে বজিত অংশগুলি 
সংকলিত আছে, পৃ ১১৬৫। 





দীনেশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ ৭১ 


“দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও স্থযোগ 
পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত 
পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা 
দীনেশবাবুর গ্রস্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস- 
বনস্পতির বুহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।” 

্লীনেশচন্ত্রের গ্রন্থে পূর্বযুগের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস একত্র সম্মিলিত হয়ে 
বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। প্রচুর তথ্যসংগ্রহ, 
কালাহ্ুক্রমিক বিন্যাস এবং লোকচিত্তের উদ্ঘাটনের দ্বারা জাতির অন্তর্ীরনের 
বিবরণ রচনা-_ এই তিন দিক দিয়েই দীনেশচন্দ্রের বইখানা একটি সুস্পষ্ট ও 
সমগ্র বূপ-রচনায় সার্থক হয়েছিল । ূ 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপ্রচূর সাহিত্যিক নিদর্শন সত্বেও কীভাবে তিনি 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার 
বিবরণ দিয়েছেন । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পিস আসোসিয়েশন থেকে 
বাংলা ভাষ। সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে বিদ্যাসাগর-পদ্ক' দেওয়া হবে 
বলে ঘোষণা করা হয়। দীনেশচন্দ্র এই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধ 
রচনা করতে গিয়েই তিনি রতির্দেবের “মৃগলুব্'র একটি পুথি পান। তার 
উৎসাহ বেড়ে ওঠে । ত্রিপুর! চট্টগ্রাম অঞ্চলের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বহু পুথি 
তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাজে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য 
প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। তখনই তিনি হরপ্রসাদদ শাস্ত্রীর আনুকূল্য লাভ 
করেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বছ কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে পুি সংগ্র 
করেন, তাঁরই উপর ভিত্তি করে রচনা করেন '“বঙ্গভাষা ও সাহিতা; | 
দীনেশচন্দ্রের এই ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ধকে ; তিনিও ঠিক এমনি কষ্ট স্বীকার করেই কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্র্ 
করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে বাংলা 
সাহিত্য-আলোচনার এক নবযুগের সুচনা করলেন । মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
এই সম্বন্ধে আশা এবং উৎসাহ প্রকাশ করে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন 
নবপ্রতিষ্িত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায়।৯ “বঙ্জভাষা ও সাহিত্য” 


» দ্রবঙ্গীর় সাহিতাপরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০১, 'প্রাচীন সহিতালোচন।' প্রবন্ধ । 


৭২ কীতির্যস্য 


প্রকাশিত হলে হীরেন্ত্রনাথ “সাহিত্য” পত্রিকায় এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত 
সমালোচনাও প্রকাশ করেন ।:০ 

প্রাচীন সাহিত্যের অজন্র নিদর্শনই যে তিনি উদ্ধার করেছিলেন তা নয়। 
বস্তত এই কাজে যত পরিশ্রমই থাক, দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় অনাত্র। 
অজন্র নিদর্শন উদ্ধার করে কালনির্ণয় করা এবং কালান্রক্রমিক ধারাবাহিকতায় 
তাদ্দের স্থাপন করাতেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গেল। ষে- 
কালে প্রাচীন সাহিত্যের পুথি সামানাই পাওয়া যেত, সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র 
পুথি সংগ্রহ করে তারিথ নির্ণয় করে শুনা অতীতকে ইতিহাসে পূর্ণ করে 
দিয়েছিলেন । মাঝে মাঝে তার যে ভূল হয় নি তা নয়। 'শূন্যপুরাণ' অর্বাচীন 
রচন। হলেও প্রাচীন যুগের সাহিত্য মনে করেই তিনি আলোচন! করেছিলেন । 
এধরনের ক্রটি আরো ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিতোর যে 
ূর্ণাবয়ব রূপ নির্মণ করেছিলেন সেই রূপ অক্ষয় হয়ে রইল। 

এই রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ 
নির্দিষ্ট করে দিলেন, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্য-যুগ, সংস্কার-যুগ, কৃষচন্্রীয় যুগ এবং 
ইংরেজ-যুগ । ইতিপূর্বে রামগতি যুগবিভাগের একটা চেষ্টা করেছিলেন। 
রমেশচন্দ্রও গীতিকবিতার যুগ, সংস্কৃত প্রভাবের যুগ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের 
যুগ এইভাবে যুগভাগ করেছিলেন । দ্রীনেশচন্দ্রের যুগভাগের সঙ্গে তুলনা 
করলেই তাদের পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। দীনেশচন্দ্র যেভাবে 
যুগভাগ করেছিলেন কালসীম৷ তাতে তেমন সুস্পষ্ট না হলেও বাংল। সাহিতাকে 
চিহ্নাঙ্কিত করে নেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন 
এলিজাবেথান যুগ বা রেস্টরেশন যুগ প্রভৃতি নামকরণ করা হয়েছে দীনেশচন্দ্র 
সেই রীতির অন্গদরণেই বাংল! সাহিত্যের নামকরণ করেছিলেন।** এক 
একটি যুগের প্রবৃত্তি ধরে যুগের নামকরণ করাতে বেশ বোঝা যায় যে ইতিহাস 
যে “সাহিত্যের এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । 

'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্ো'র এটাই সবচেয়ে বড়ো! বিশেষত্ব, এতে খাটি বাংলা 
সাহিত্য-অবলম্বনে জাতি ও সমাজের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন করা সম্ভব হল। 


১০ সাহিতা ১৩০৪ আবাঢ় [ 
১১ পরবর্তী কালে জেসি ঘোষ বাংল! সাহিত্যকে গৌড় যুগ, নবন্বীপ ঘুগ এবং কলিকাতা 
যুগ-_ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন । কিন্তু স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নুকুমার সেন 
বাংল! সাহিত্যকে বৎসর ধরে ন্তাগ করে দেখবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। 


দীনেশচন্দ্র ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ ৭৩ 


এই কাজের দিগ.দর্শন করিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র, কিন্ত এর পূর্ণতা এনেছেন 
দীনেশচন্দ্র। এখানে দীনেশচন্ শুধু প্রত্বতাত্বিক নন, যথার্থ এরতিহাসিক। এই 
মূল্য বিচার ও সমালোচনাতে, ভাবজীবনের পুনগঠনের কাজেই দীনেশচন্দ্র 
প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছিল । দ্রীনেশচন্দরের এই কীতির পথ ধরেই 
রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচন| করেছিলেন । সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে 
অচ্ছেদ্য যোঁগের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র যখন তিনি বলেছিলেন সকলই 
নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল । দীনেশচন্দ্র এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেছিলেন। 
তথাপি সাহিত্য যে যান্ত্রিক স্যষ্টি নয়, সে যে প্রতিভারই দান, এ কথ তার 
চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানত না। তাই সাহিত্য-পর্যালোচনা করতে 
করতে তার ভাষায় মুগ্ধতা এসেছে, আবেগের উচ্ছ্বাস এসেছে, স্বরের 
উচ্চাবচত৷ ধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস-রচনার মাপকাঠিতে এটা 
হয়তে! ক্রটি বলে গণ্য, কিন্ত তথ্যের কঙ্কালে তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, 
দীনেশচন্দ্রের এই গৌরব নিতা ম্মরণীয়। তিনিই হলেন এ বিষয়ে পথিকৎ। 


[বস্বভারতী পত্রিকা, কািক-পৌঁষ ১৩৭৩ 
পুনমু্রণ £ শতবর্ষের আলোয় ( ১৯৬৯, অসীম! মৈত্র -সম্পাদিত ) 


শহখাক্সাক্ম গশেশ্ণ দেওডিস্কুল্র 


অষ্টা বা শিল্পী বলতে যা! বোঝায় সখারাম গণেশ দেউক্কর (১৭ ডিসেম্বর 
১৮৬৯-_২৩ নভেম্বর ১৯১২ ) তা ছিলেন না। উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা 
গল্প তিনি লেখেন নি। তবু বাংলা সাহিত্যে তিনি স্মরণীয় । রসের ক্ষেত্রে 
তার দান নয়, মননের ক্ষেত্রেও নয়। মননের সঙ্গে যেখানে জীবনের ষোগ 
সখারামের স্মরণীয়তা সেখানেই | বাংলা গদ্যসাহিত্য এই যোগসাধনের কাজটি 
করে এসেছে | ধে চিন্তাধারা রামমোহনের সময় থেকেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে 
মাত্রা করেছিল বিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে তা এমন একটি পর্যায়ে পৌছল 
ষখন থেকে আধুনিক জীবনাদর্শের বাহক রাজ। এবং নব উদ্বুদ্ধ প্রজার মধে। 
সম্পর্ক একটি স্পষ্ট আকুতি পেল । সথারামের প্রধানতম রচনা “দেশের কথা" 
তার চরম রূপটি ফুটে উঠেছিল । সখার।মকে ইতিহাসে স্থাপন করতে গেলে 
বাঙালি চিন্তাধারার এই গতিরেখাটিকেই অনুসরণ করে আসতে হবে | 

ভারতবর্ষের অনা অঞ্চলের প্রসঙ্গ বাদ দ্দিয়ে বাংলাদেশের কথাই বলি। 
এখানে ইংরেজের আধিপতোর আরম্ভ, এখানেই ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রত্যক্ষ প্রভাব । বাঙালি মনীষীরাই এর স্থফল এবং কুফল চিন্তা করেছিলেন। 
সখারাম বাঙালি ছিলেন না, যদ্দিও বাংলাই ছিল তার কর্মভূমি, জন্মভূমি ছিল 
দেওঘর, পিতৃভূমি মহারাষ্ট্র। সখারামের জীবনকথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া 
ভালো । 

বৈদানাথের কাছে করে গ্রামটি সম্ভবত বগর্ণর হাঙ্গামার সময় মরাঠাদের 
তন্তগত হয়। সদ্দাশিব বিবাহ-স্ত্রে এই গ্রামটি পান। সদ্দাশিব ছিলেন 
সখারামের পিতামহ, সদাঁশিবের পুত্র ছিলেন গণেশ । গণেশ স্দাশিব কাশীধামে 
বেদ অধায়ন করেন ৷ সখারাম বৈদানাথে জন্ম গ্রহণ করেন ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯। 
বালাকালেই সখারাম মাতৃহীন হন। তার পিসীমাই তাঁকে লালন করেছিলেন । 
পিসীম। ছিলেন বুদ্ধিমতী, বিদ্যান্গরাগিনী | মরাঠা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে 
তার বিশেষ দখল ছিল। সখারামের জীবনের আদর্শ গড়ে ওঠে এই পিসীমারই 
প্রভাবে । মরাঠা জাতির ইতিহাস, শিবাজীর কীতিকলাপ সখারামের কিশোর 
মনে ছায়া ফেলেছিল। পরবর্তা জীবনে নৃতনতর ইতিহাসের পরিবতিত 
পটভূমিতে দেশাত্মবোধক কার্যকলাপে সেটাই হয়েছিল ফলবান্‌। 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৭৫ 


পিত। তাকে সাহায্য করেছিলেন বেদ-অধ্যয়নে। দেওঘর ইস্কুলে তিনি 
পড়াশোনা আরম্ভ করেছিলেন । বাংলাও স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিখতে 
থাকেন। তখন দেওঘর ইন্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বন্থ, মাইকেল 
মধুস্দন দত্তের বিখ্যাত জীবনীকার। সখারামের বাংল। ভাষায় অন্গরাগের 
মূলে প্রভাব ছিল যোগীন্দ্রনাথের | দেওঘরে তখন থাকতেন রাজনারায়ণ বস্থু। 
রাজনারায়ণের গৃহে সখারাম প্রায়ই ষেতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে 
সখারামের পরিচয় হয় সেখানেই । হেমেন্দ্প্রসাদ সখারামের মৃত্যুর পর একটি 
স্মৃতিকথ। লিখেছিলেন । ১ 

দারিদ্রের জন্য সথারাম পড়াশোনা বেশিদিন চালাতে পারলেন ন। 
প্রবেশিক] পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়ে দেওঘরেই তিনি শিক্ষকের পদ্দ গ্রহণ করলেন। 
তখন থেকেই তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিক। স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতির “সাহিত্যের 
লেখক ! “ভারতী” প্রদীপ” বঙ্গদর্শন “আর্যাবর্তে তার ভারতীয় ও 
মহারাষ্ত্রীয় ইতিহাস-সম্পকিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে । তার প্রথম পুস্তিকা 
এট] কোন যুগ" শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবার আগেই ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ে বেরিয়েছিল 
প্রবন্ধটি “সাহিত্য ও বিজ্ঞানে এবং স্থানে স্থানে পরিবতিত হয়ে “তত্ববোধিনী, 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে লেখা নয়, 
যুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার। পিতার প্রভাবে তিনি ধর্ম-শাস্্ব ও ইতিহাস চর্চা 
করেছিলেন, এট! তারই ফল। তার পরেই বেরোতে থাকে মহামতি রানাডে 
(১৯০১), ঝাঁসীর রাজকুমার (১৯০১), বাজীরাও (১৯০২), আনন্ববাঈ 
(১৯০৩)। কিন্তু এই বইগুলি ছাড়াও তার বছ রচন। পুস্তকাকারে অনিবন্ধ। 
এই রচনাধারা! অনুসরণ করে গেলে সখারামের ইতিহাস-সন্ধান এবং দেশানুরাগের 
ক্রম-গভীরতার পরিচয় পাওয়া ষায়। মরাঠা জাতির গৌরবপূর্ণ ইতিহাস, 
শিবাজীর দেশ ও জাতি গঠনে দিলীর বাদশাহের সঙ্গে তার দুঃসাহসিক সংগ্রামে 
তার চুড়ান্ত পরিণতি-_ এই হীতহাস সখারাম ভালে! করেই পড়েছিলেন । তার 
পড়। শুধু পুথিগত ছিল না, তার ব্যক্তিজীবনেও দেশাহ্গরাগের শিখ! জলে 
উঠল | দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ডের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে “হিতবাদী”তে 
যে সব লেখ! বেরিয়েছিল, সখারামই তার লেখক অন্রমান করে স্কুল কমিটির 
সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট হাডি সখারামকে কর্মচ্যুত করলেন। শুধু তাই নয় 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সখারাম দেওঘর ছেড়ে কলকতাঁয় চলে আসতে বাধ্য হলেন । 


১ আধাবর্ত, ৩য় বব, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ । 


৭৬ কীন্তির্যস্য 


হিতবাদীর সম্পাদক তখন কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ। কাব্যবিশারদই 
সখারামকে ঠিতবাদীতে চাকরি দিলেন। কাজ আরম্ভ করলেন ত্রিশ টাকায়, 
কর্মদক্ষতাগুণে সে বেতন বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে সথারাম নানা বিষয়ে জড়িয়ে 
পড়লেন। শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন, বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌোলন ছাড়াও রাজনৈতিক 
কর্মীদের সঙ্গেও তার যোগ স্থাপিত হল। তাঁর বিখাত বই “দেশের কথা? 
লেখা হল ১৯০৪-এ। ১৯০৭ সালে কাবাবিশারদ স্বাস্থান্বেষণে জাপান যাত্র! 
করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে জাহাজেই তার মৃত্যু হয়। কাব্যবিশারদের 
অন্নুপস্থিতি-কালে সখারাম ছিলেন হিতবাদীর সম্পাদক, পরে তিনিই হলেন 
স্বায়ী সম্পাদক । কিন্ত সেই কাজেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। 
স্থরাট কংগ্রেসের (১৯০৭) ঘটন। উপলক্ষ করে সখারাম হিতবাদীর কাজ 
ছেড়ে দিলেন। দ্রতপন্থী এবং ধারপস্থীর্দের বিরোধে স্থরাট কংগ্রেসের 
অধিবেশন ভেঙে গেল। দ্রুতপন্থীদ্দের নেতা তিলককে দোষারোপ করতে 
চাইলেন হিতবাদী-কর্তৃপক্ষ । সখারাম তাতে অসম্মত হলেন। রাজনৈতিক 
আদর্শের গুরুকে তিনি কিছুতেই সমালোচনা করতে চাইলেন না। তেজন্বী 
মরাঠী ব্রাহ্মণ সামান্য আয়ের উপায়টিও ছেড়ে দিলেন । 

হিতবাদীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদদের পর তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের ইতিহাসের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন । এদিকে “দেশের কথা” এবং “তিলকের মোকদ্দমা? 
বই দুখানাই সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন। “দেশের কথা” সম্পর্কে হেমেশ্রপ্রসাদ 
একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ দ্িয়েছেন-__ 

“১৩১১ থেকে ১৩১৪ সাল এই চারি বৎসরে দেশের কথা চারি সংস্করণে 
১০০০০ খণ্ড বিক্রীত হয় । তাহার পর সরকার ইহার প্রচার বন্ধ করিয়! দেন। 
কিন্তু পুস্তকের প্রচার যত বাড়িতে লাগিল শিক্ষাব্রত সথারাম তাহার মূল্য তত 
কমাইতে লাগিলেন ।” 

হেমেন্ত্রপ্রসাদ সখারামের বাক্তিত্বদ্যোতক আর-একটি ঘটনার কথ 
বলেছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য-_ 

“বাজালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বনু পূর্বে 
রানাডে প্রমূখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের 
উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল | তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত 
তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না। সখারাম সেই মোট! কাপড় ব্যবহার 
করিতেন ।” 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৭৭ 


সরকারের রোষভাজন সখারামকে জাতীয় পরিষদও কাজে রাখতে ভরস! 
পেলেন না। সখারাম নিজেই অধ্যাপকপদদ ত্যাগ করলেন। ১৯১২-র 
২৩ নভেম্বর দেওঘরে করে। গ্রামে দারিদ্র্য ও ব্যাধির আক্রমণের মধ্যে সখারাম 
গণেশ দেউ্কর মৃত্যুবরণ করলেন। ইতিপূর্বে পুত্র ও পত্বীকে তিনি 
হারিয়েছিলেন। সখারাম দেশসেবার পুরস্কার পেলেন অর্থ বিত্ত স্বাচ্ছন্দ্যে 
ছবার। নয়, স্বরাজ-আন্দোলনে রাজরোষকে উপহাস করে “দেশের কথা” এবং 
“তিলকের মোকদ্দমা'র লেখকরূপে জনচিত্তে স্থায়ী আসন-লাভের দ্বারা । 
স্বরাজ' শব্দটি সথারাম গণেশ দেউ্কর তার বাংলায় লেখা “দেশের কথা” 
(১৯০৪) গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ।২ 

কলকাতায় চলে আসার পর থেকেই সখারাম দেশাত্মবোধক কর্মে অধিকতর 
নিঝিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । তখন বাংলাদেশে সর্জনপরিচিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দ । স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সখারাম যে উদ্দীপনা এবং দৃষ্টি লান্ছ 
করেছিলেন, সে কথ। সখারাম স্বামীজির দেহত্যাঁগের পর নিজেই বলেছিলেন । 

পাঞ্জাব প্রর্দেশোগত এক বন্ধুকে নিয়ে সখারাম একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে 
দেখা করতে যান। বিবেকানন্দ আরম্ভ করলেন পাধ্চাবের অন্নকষ্ট ইত্যাদির 
আলোচনা । জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে বিশেষ কর্তব্য রয়েছে স্বামী 
তার কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করতে থাকলেন। শিক্ষা অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি 
নন! দিক দিয়ে পতিত অগণ্য ভারতবাপীর উন্নয়নের নানা আলোচনায় সময় 
কেটে গেল। বিদায় গ্রহণের সময় পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি বললেন যে তিনি 
আশ। করেছিলেন স্বামীজির কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনবেন কিন্তু দুর্তাগ্য- 
ক্রমে সমস্ত আলোচনার গতিই ভিন্ন্িকে প্রবাহিত হল। একথা শুনে স্বামীজি 
গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন__ 

5917) 59 1010 85 212 & 008 01 009 ০0001)65 1:210911)5 ড/101)001 
10090) 00 5৪0 ৪000 086 ০216 06 1১100 15 009 121151010 8100 817%- 
ঢ01755 6152 15 6161১21 1)010-61165108 01 :09156 [6118101),5 

স্বামীজির দ্েেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে সখারাম এই ঘটন। বর্ণনা! করে 
বলেছিলেন স্বামীজির কথাগুলি তার অন্তরকে দগ্ধ করেছিল, সেদিন বুঝতে 


২ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিস্তা (১৯৬৮ ), পৃ ২০৪। 
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(1960 ), 9644. এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২-তে সখার'মের মৃত্যুর বৎসরে । 


৭৮ কীতির্যস্য 


পেরেছিলেন দেশাত্মবোধ কাকে বলে। “দেশের কথা? রচনা মূলে ষে প্রজ্জলস্ত 
দেশচেতন। ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তেজোগর্ভ অনুপ্রেরণা যে তার অন্যতম 
ইন্ধন ছিল, এই অঙ্মান খুবই যুক্তিসংগত । 

অবশ্য সবচেয়ে বড়ে। প্রেরণ। ছিল তিলকের । মহারাষ্ট্র আন্দোলন ক্রমেই 
বলশালী হয়ে উঠছিল। লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে গণপতি-পৃজার নৃতনতর 
ব্যাখ্যা দিয়ে সার্জনিক পুজারূপে তার প্রবর্তন করলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাসে তিলকের জ্ঞান ও গবেষণ। ভার দেশচেতনাকে গঠিত করেছিল। 
দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তব্যকে যুক্ত করে একটি নৃতন যূল্যমানকে 
স্ট্টি করতে চেয়েছিলেন তিলক । একই প্রেরণাতে প্রবতিত হল শিবাঁজী- 
উত্সব। প্রতাপগড়ে তিলকের চেষ্টায় মহারাজ শিবাজীর উপাস্য ভবানীদেবীর 
মন্দিরের সংস্কার হয়। শিবাজী ধর্মবলে ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করার স্বপ্ন 
দেখেছিলেন, তিলকের আকাঙ্ষা ছিল আমাদের নতুন জাতীয়তাবাদ ধর্মের 
বলেই বলীয়ান হয়ে উঠুক । ১৮৯৭ প্রীষ্ঠান্দে শিবাজী-উতসবের অনুষ্ঠান হল 
মহারাষ্ট্রে । এই উপলক্ষে কেশরী প্রবন্ধ-কবিতায় এবং উৎসব-বিবরণে মুখর 
হয়েছিল। তারপরে দুজন ইংরেজ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, তখন 
শাসন-কর্তৃুপক্ষ মনে করলেন তিলকের রচনাই এই হত্যাকাগ্ডকে প্রণোদিত 
করেছিল। তিলক কারারুদ্ধ হলেন। 

সখারামের চিস্তাপথ তিলকের পথকেই অন্রুসরণ করেছিল। তিলকের 
মতোই তিনি ধর্মশান্্ আলোচনা করতে করতে বর্তমান ভারতে তার 
উপযোগিত। চিস্ত। করেছিলেন । ধর্মের বন্ধনেই ভারতচিত্তকে বাধতে হবে। 
নতুন জাতীয়ত। ধর্মকে আশ্রয় করেই গঠিত হবে। ধর্মবিচ্ছিন্ন দেশাত্মবোধের 
চিন্তা তখনও দেখা যায় নি। বাংলাদেশে এই দেশাত্মবোধের পটভূমি রচনা 
করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র যে ত্যাগব্রতী দেশসাধকদের কর্ন! 
করেছিলেন, তারা সন্গ্যাসী, দেশ এবং ঈশ্বর তাদের কাছে প্রায় সমার্থক । 

সখারামের দেশকল্পনার পরিচয় পাই “শিবাজীর দীক্ষা'য়-_ 

“ভারতবধের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা! যায় ঘে এদেশে ধর্ম ভিন্ন 
কখন কোন জাতির বা কোন সাহিত্যের . সবাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই। 
শিখজাতির উন্নতির সহিত গুরু নানকের প্রচারিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাণনাথ নামক জনৈক মহাপুরুষ বুন্দেলখণ্ডে যে 
নবধর্মভাবের প্রবর্তন করেন তাহারই ফলে বুনেলা! জাতি মোগল শাসনের 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৭৯ 


উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয়। মুসলমান আমলে রাজপুতনায় পাঞ্জাব ও বুন্দেল- 
খণ্ডের ন্যায় নবধর্মের উদ্দীপনা ও পরিপ্লাবন সংঘটিত হয় নাই বলিয়। সেখানে 
আমরা হিন্দু শক্তির বিজয়িনী যুতি দেখিতে পাই নাই।:." 
ষে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ত্রীয়গণ অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারত 
ব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন মহারাষ্ট্র দেশে ধর্মসংস্কার ও 
ধর্মভাবের উদ্দীপন তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয়ের 
ইতিহাস তাহাদিগের দেশের ধর্মশিক্ষক ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্যাবলীর 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । মহারাজ শিবাজীর জীবনীর সহিত এ সকল সাধু 
পুরুষের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ট ।-."রামদাস স্বামীর নিকট মহাত্মা শিবাজী ও 
তাহার অন্থগামী মহারাষ্ট্র সমাজ যে অপৃব দীক্ষালাভ করিয়াছিল, তাহারই 
ফলে মুসলমান-প্লাবিত ভারতে হিন্দুশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুশক্তির 
এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিধর্মীর চক্ষে অরাজকতার ইতিহাসরূপে 
প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এই ইতিহাস তাহার্দিগের গৌরব 
কাহিনীতে পরিপূর্ণ ।”* 
ধর্মের সাহায্যে জাতিগঠন-কল্পন। রবীন্রনাথেরও ছিল। সম্ভবত তিলকের 
শিবাজী-উৎ্সব অনুষ্ঠানের উদ্দীপনাতেই তিনি “প্রতিনিধি (১৮৯৭ ) কবিতাটি 
রচন! করেছিলেন । যে-রাজ্য শিবাজী গুরুকে দান করেছিলেন, গুরু শিষ্যকে 
সেই রাজ্যই শাসন করতে আদেশ দিলেন অন্ধ করৃত্বে নয়, ঈশ্বরের প্রত্িনিধি- 
রূপে মাত্র। শিবাজী ঈশ্বরের রাজ্যকে অপ্রমত্ত চিত্ে শাসন করবেন ধর্ষেরই 
'সেবকরূপে _- 
গুরু কহে তবে শোন করিলি কঠিন পণ 
অন্গরূপ নিতে হবে ভার 
এই আমি দিলু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে 
রাজ্য তুমি লহে। পুমবার। 
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি 
রাজ্যেশ্বর দীন উদ্দাসান। 
পালিবে সে রাজধর্ম জেনে। তাহ। মোর কর্ম 
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন। 





স্পা পল 


ূ ৪ শিবাজীর দীক্ষা! (১৩১১ )। 


৮৩ কীতির্যস্য 


শিবাজীর এই রাজজআদর্শে আকুষ্ট করেছিল সখারামকে, মুগ্ধ করেছিল 
রবীন্দ্রনাথকে | এই সমধমিতাতে সখারাম এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের নিকটে 
এলেন। ১৯*২ সালে বাংলাদেশেও মহারাষ্ট্রের এই উৎসব পালিত হল। 
সখারামই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্ত।| কয়েকবারের শিবাজী-উৎসব 
উপলক্ষে সখারাম “শিবাজীর মহত্ব' (১৯৩), 'শিবাজীর দীক্ষা (১৯০৪) 
এবং “শিবাজী (১৯০৬) নামে তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনটিই 
বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 
“শিবাজী-উৎসব এবং প্রেমতোষ বন্থর একটি কবিতা যুক্ত হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার মধ্যেও সেই বিশ্বাসই ধ্বনিত__ 
এক ধর্মরাজা হবে এ ভারতের এ মহাবচন 
করিব সম্বল। 

ধর্মের নির্দেশেই রাজ্য গড়তে হবে। জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে ধর্মের চেয়ে 
মহত্বর অনুপ্রেরণা ও শক্তি আর কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ গদ্য-রচনাতেও 
বলেছেন, “আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়! 
যখন রা ্রচেষ্টা মাথ! তুলিয়াছিন, তখন লে-চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে তুলে 
নাই। শিবাজীর গুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন ।৮৫ 

শরৎকুমার রায়ের “শিবাজী ও মরাঠা জাতি, গ্রন্থের (১৯০৮) ভূমিকাতেও 
রবীন্দ্রনাথ একই কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে সখারাম ও রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন একমত । 

ধর্ম ও জাতীয়তার মিশ্রণকে অনেকেই অন্থকৃল চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন 
নি। এই মিশ্রণের বিপদ এই ষে ভিন্ন ধর্ম যারা আচরণ করে, এই জাতীয়তার 
আঘর্শ তাদের চিত্তে সাড়। জাগাতে পারে না। ফলে হিন্দুধর্াশ্রিত জাতীয় 
চেতনা ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অংশকেই অবহেল! করতে চায়। অবশ্য এর 
উদার ব্যাখ্যাও আছে। তবু অন্তত যুক্তিতে নিরঘ্ত হবার নয়। ১৯৬-এর 
শিবাজী-উৎসবে অনুষ্ঠিত ভবান।-পৃজায় তিলক কলকাতায় এসেছিলেন । কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন নি। কিন্তু তাই বলে শিবাজী-উৎমব পালন করতে 
তিনি কোনে! বাধা অন্থভব করেন নি। কারণ ফেধর্ম জাতীয় সংহতি গড়ে 
তোলে সে-ধ্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণ] কিছু বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সে- 


৮০ হারা. 


৫ ভার তবর্ষ, ধশ্মপদং (১৯০৪) । 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৮১ 


কালীন গদ্য রচনা! যিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন তিনি সহজেই উপলব্ধি 
করবেন, আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাতেই তিনি ধর্ম রক্ষা করে চলতে উপদেশ 
দিয়েছেন, সেধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক, পৌরাণিক বা পনিষদিক ধর্ম নয়ঃ 
সে-্ধ্ম মানবনীতির ধর্ম। আমর! ষখনই কোনে! সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করব 
তখন আমরা যেন শুধু আশ্ত প্রয়োজনকেই বড়ো করে না দেখি। সকল 
সমস্যার যূল চরিত্রশুদ্ধি। আমাদের বুদ্ধি যদি হয় দুবুঁদ্ধি, চরিত্র যদি হয় 
সংকীর্ণ তবে কোনে। সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে 
তারই নাম ধর্ম। মরাঠা রাজ্য স্থায়ী কেন হল না, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে তিনি বললেন-_ 

“একদিন সেই ধর্মসাধনা স্বার্থসাধনে বিকৃত হইয়া! গেল। তখন সমস্ত 
দেশের শক্তি আর একত্র মিলিতে পাঁরিল না, তখন পরস্পর অবিশ্বাস ঈর্ষা 
বিশ্বাসঘাতকত। বটগাছের শিকড়জালের মত মরাঠা প্রতাপের বিশাল হর্ম্যকে 
ভিত্তিতে ভিত্তিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দ্বিল। ধর্ম সমস্ত জাতিকে এক করিয়া 
ছিল এবং স্বার্থই তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়। দিয়াছে-__ ইহাই মরাঠা অভ্যুত্থান ও 
পতনের ইতিহাস ।৮৬ 

সাম্প্রদায়িক সমসা।, সামাজিক সংস্কার, এমন কি ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের 
সময়েও রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মাচরণের অন্গকূলে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন। 

সখারাম যে-সময়ে লেখকরূপে দেখ। দিয়েছেন, সে-সময়টায় রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ প্রখর হয়ে উঠেছে, ইংরেজ ও ভারতবাসাঁর সম্পর্কও এক শতাব্দী 
পর নতুন দিকে মোড় ফিরেছে । ইংরেজ জাতি আমাদের কাছে তো শুধু রাজার 
জাতি ছিল না, সে ছিল জঙ্গম শক্তির প্রতীক, জাতীয় জড়তা ঘোচাবার মন্ত্র 
দাতা । ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন বিকাশের সহায়ক শক্তিবূপেই আমর! 
ইংরেজকে গ্রহণ করেছিলাম । কিস্তু আমার্দের সেই বিশ্বাসের ভাগ্ার ক্রমে 
ক্রমে নিঃস্ব হয়ে এল সেই শতাব্দীর শেষে । অবিশ্বাস রূপ 'নিল তীব্র রাজনৈতিক 
উদ্দ্যোগ আয়োজনে । জাতীয় মহাসভার ধীরগতি কর্মস্থচি মনংপৃত হয় নি. 
অনেকেরই। মহারাষ্ট্রে ভিলক এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী যুবসংগঠন এক 
অধীরতার আবহাওয়া স্থষ্টি করে তুললেন । সখারাম গণেশ দেউঞ্চরের “দেশের 


৬ “শিবাজী ও মারাঠা জাতি", ভূমিকা । 
কীতির্ধস্য-_-৬ 
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কথা” (€ ১৯০৪ ) রচিত হয়েছিল এই উত্তাল জনচেতনার মুহূর্তে । এই বইতে 
সথারাম ইংরেজ শাসনের ছুদিক নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, অর্থ নৈতিক 
রাজনৈতিক সার্থকতা এবং নৈতিক সার্থকত।। প্রথম যুগে ইংরেজ জাতির 
প্রভৃত্বের নৈতিক প্রভাবের চিস্তাই হয়েছিল বড়ো, কিস্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় 
ভাগে ইংরেজ প্রভাবের পপ্রতাক্ষ কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা দেখ! দিল । 
নৈতিক প্রভাবের সার্থকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। ইংরেজ ও ভারতবাসীর 
সম্পর্কের ক্রমপরিবতিত রূপান্তরের সাক্ষ্য আছে মনীষীদের চিন্তায় । আধুনিক 
বাংলার .মননধারার এদ্দিকের আলোচনার গুরুত্ব কম নয়, কারণ এর সঙ্গে 
জড়িত আছে আমাদের আত্ম-অন্ভিব্যক্তির কাহিনী-_- অন্ধ বিদেশী অন্গুকরণের 
স্থলে স্বাধীন চেতনার প্রতিষ্ঠা । প্রায় প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এ সম্পর্কে 
মন্তব্য আছে। অতএব এই ইতিহাঁস সংক্ষেপে অন্রসরণ করা অসংগত হবে 
না, কারণ সখারামের বই এই ইতিহাসেরই ফমল। 

ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের ছলনায় এদেশে যখন রাজদণ্ড বিস্তার 
করে বসল তখন বিদেশী বণিকের শাসন আমাদের কাছে অবমাননাজনক মনে 
হয়নি। তার ছিল ছুটে! কারণ। একটা কারণ, এটা যে অপমান এ-বোধ 
দেখা দেয় নি অন্তত হিন্দুদের কাছে। অর্থাৎ দেশাত্ববোধের তখনও জন্মই 
হয়নি। ছিতীয় কারণ, ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অন্তনিহিত 
দুর্বলতা! প্রকট হয়ে উঠছিল, সেই জন্যই উন্নততর জাতির সান্নিধ্য এবং প্রভাব 
স্থফলদায়ক বলেই মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের 
স্থচনায় দেখা দিলেন রামমোহন । অসাধারণ তেজন্বী পুরুষ তিনি, অসামান্য 
ধীশক্তি এবং অপরিমেয় কর্মপ্রেরণ। তার। তবু তিনি ইংরেজের অধীনতাকে 
বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন__ 

০৫০১01158৬5 01029002065015 0611561:20. 0015 00005 0] 
096 10106 ০0102010120 ডো:2)ড 0115 6010021 10165 2110 [18060 
16 2006 00০ ০৮০02100126 01 006 120611510) 21086100 10 1801 
012]5 82:65 01655520 আ10) 0102 21510510610 02 ০1৮1] 2130 00110108] 
1702105১506 2150 12061650 00600561555 10 0:0100010£ 1106105 215৫ 
1611£$005  ৪051600 20071600056 102010125 60 ৮0101) 6090 


109001)06 ০061)05,7১৭ 


77611611511 7/0145 0/ 27৫ 82777191127 22), 281 281, 0105 (8009) 





সখারাম গণেশ দেউস্কর ৮৩ 


এই বন্ৃবিধ সুফল উনিশ শতকের বাঙালিদের চিস্তাকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন 
করেছিল। শিক্ষার নবতর পদ্ধতিতে, উন্নততর নীতিবোধে সর্বভারতীয় সংহতি 
সাধনে, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সহায়তায় ইংরেজ শাসন আমাদের খণ্ড ও 
বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রবুদ্ধ করেছে । ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের দ্বারা একদিন 
রাষ্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে-_ রামমোহনের এই বিশ্বাসের মধো নিহিত 
ছিল স্থ্দূর ভবিষ্যতের একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অন্তণিহিত মানবিকতা যার ধারক সেদিন ছিল ইংরেজ শাসন, ভারতীয় 
জাতিগঠনে প্রেরণ স্বরূপ কাজ করেছিল । 

নব্যবঙ্গের ইংরেজি-গ্রীতি এই বিশ্বাসের আতিশয্যপূর্ণ প্রকাশ । তারা 
নির্বোধ অন্ুকারক ছিলেন না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজের 
সহযোগিতায়, তাদের দেওয়া মানব বিদ্য। দিয়েই দেশের অচল জড়তার স্তুপকে 
নিরারুত করতে হবে। ইংরেজই এ বিষয়ে সহায়ক হবে। তাদের উদ্দেশ্যের 
সাধুতায় তখনও সন্দেহের কীট প্রবেশ করে নি। শিক্ষালয় স্থাপনে ইংরেজ 
সহায়তা করেছে, সতীদবাহের মতে! সামাজিক অন্যায় দূরীকরণে দেশবাসীর 
ইচ্ছাকে তার! দিয়েছে ন্বীকৃতি, নিরপেক্ষ শাসন-বিধান প্রয়োগে দেশীয় 
জাতি এবং সম্প্রদায় ভেদকে মান্য না করে মানবিক মূল্যকে তারা প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছে | নব্যবঙ্গের কর্মপদ্ধতি নিদিষ্ট করে দিয়ে জর্জ টমসন বলেছিলেন 
ইংরেজ শাসনে আস্থা! রেখেই তাদের চলতে হবে।৮ আস্থা তার! 
রেখেছিলেন । ১৮৫৭-র সিপাহি যুদ্ধের সময়ে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ 
তার পরিচয় দ্রিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সৌধ যে-দেশের মাটিতে 
গড়ে উঠছে, সে-মাটির থেকে প্রাণরস ধার! ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে চলেছে, 
সেদিকে তখনও মনোষোগ পড়ে নি। সেদিনের কথ! বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাগ 
বলেছিলেন__ ৰ | 

“তখন আমর! স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অস্তরে 
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৮ ভুদেব মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, তৃতীঘ ভাগ, গ্রস্থাকারে প্রকাশ ১৯০৩, দ্বিতীয় 
অধ্যায় । | 
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অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির উঁদার্ষের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর 
ছিল যে এক সময়ে আমাদের সাধকের! স্থির করেছিলেন যে এই বিজিত জাতির 
স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশম্ত হবে। কেননা এক 
সময়ে অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলগ্ডে। যারা স্বজাতির 
সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল তাদের অকুষ্টিত আসন ছিল ইংলগ্ডে। 
মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্র্ধ! 
নিয়ে ইরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম। তখনো সাত্রাজ্যমদমত্ততায় 
তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি 1৮৯ * 

“ ইংরেজ জাতির যে মহস্বের কথ! রবীন্দ্রনাথ এখানে উল্লেখ করেছেন তার 
প্রতি বিশ্বাস বহুদিণ পর্যস্ত অন্ষুপ্ন থাকলেও একটি বিপরীত চিন্তার আভাস 
ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছিল। এই নতুন মনোর্ভীবের কারণ ছিল ক্রমজাগ্রত দেশাত্ম- 
বোধ। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেই দেশাত্মবোধ প্রথম দিকে 
গড়ে উঠেছিল। রঙ্গলালের কাবো স্বাধীনতাহীনতার জন্য ছুঃখবোধের সঙ্গে 
ইংরেজের কৃপাপ্রার্থনা ছিল, তেমনি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় । ইংরেজই 
আমাদের আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করবে__ ইংরেজ চরিত্রের মহত্বে 
এই বিশ্বাসটুকু ভাঙতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল । উইলসন হেয়ার বেখুন বেটি 
মেটকাফ হারডিন্জ প্রভৃতি কয়েকজন . শাসক ধার! এদেশীয় ভাবুক সমাজের 
সঙ্গে মিশে ছিলেন, তাঁদের সান্গিধ্যই ইংরেজ চরিত্রের অস্তনিহিত মহত্বে আস্থা 
জন্মিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ-প্রবতিত ন্যায়নীতিও আমাদের মধ্যে মুগ্ততার 
স্যষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বলেছিলেন-_ 

“ইংরেজের জন্য পৃথক বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক নহে। যেমন 
একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্থ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ 
করিলে আইন অস্সারে সেইরূপ বধার্থ। কিন্ত ব্রাহ্মণ রাজ্যে শৃত্রহস্তা ব্রাহ্মণের 
এবং ব্রাক্মণহস্তা শৃত্রের দণ্ডের কত বৈষম্য ! কে বলিবে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে 
আধুনিক ভারতবর্ষ নিকুষ্ট ?”১০ 

ইংরেজ-প্রবতিত :বিধিবিধানের সততাই শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইংরেজ 
মহত্বকে আকাঙ্কিত করে তুলেছিল। কিন্তু সংশয়ের সরীস্থপ একটু একটু 


*» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভাতার সন্কট' ৷ 
* বঙ্িমেচন্ত্র, ভারতবর্ষের স্বাধীনত! এবং পরাধীনতা' (১৮৭৩) 


সখারাম গণেশ দেউক্কর ৮৫ 


করে মাথ! তুলতে লাগল । ইংরেজের ন্যায়বিধি চমৎকার কিন্ত তার প্রয়োগ 
বড়ো সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রই “বঙ্গদেশের কৃষক' এবং “বাঙ্গাল! শাসনের কল' 
(১৮৭৪) প্রবন্ধ ছুটিতে সে-অস্থবিধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন) যদি 
ন্যায়বিধি প্রয়োগ করাই না যায় অথবা কঠিন হয়, তবে সে-বিধির সার্থকতা 
কি? “সরকারি শাসনকার্ষে অংশভাক্‌ হবার স্থযোগেও বাঙালির বাধ। 
হচ্ছিল। দেশীয় ব্যক্তিদের জীবন-ধারার সঙ্গে অপরিচয় যেমন একদিকে 
শাসক শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে “দিচ্ছিল, তেমনি এ বিষয়ে দেশীয় বাক্তিদের 
সাহাযাকে কাজে লাগাবার অনিচ্ছাও শামকদ্দের প্রতি নানা সন্দেহের কষ্টি 
করে তুলছিল।৯১ এ সন্দেহেরও নান! প্রমাণ বঙ্কিমচন্জ্রের রচনাতে ছড়িয়ে 
আছে। ইংরেজ চরিত্রের প্রতি ব্যহ্গ তার রচনায় সহজপ্রাপা । তিনিই ১৮৭৩ 
সালে ইংরেজ ও দেশীয় এই দুই সম্প্রদায়ের অসহযোগের উল্লেখ করেছিলেন; 
কিন্তু অসহযোগের দ্বারাই সুফল অর্জন করতেও বলেছিলেন-_ 

“ইংরেজের নিকট অপমানগ্রন্ত উপহসিত হইলে ঘতদূর আমরা তাহাদিগের 
সমকক্ষ হইবার জন্য ঘত্ব করিব তাহাদিগের কাছে বাপু বাছ। ইত্যাদি আদর 
পাইলে ততদূর করিব নী__ কেন না সে গায়ের জাল থাকিবে । বিপক্ষের 
সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নয় । উন্নত শক্রু উন্নতির উদ্দীপক-_ 
উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে 
আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে ।”১২ 

এই জাতিবৈর থেকেই দেশাত্ববোধের স্য্টি হল। যে-সময়ে বঙ্কিম এই 
কথাগুলি লিখেছেন সেই সময়েই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের 
ইতিহাস সম্বন্ধে আত্মচেতনামূলক বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা লিখছেন । “কমলাকান্তের 
দগ্রব'-এ দেশের মাতৃমৃতি দেখা দিয়েছে, লোকরহসো” দেখা দিয়েছে ইরেজের 
বৈরীমৃত্তি। অবশেষে ধর্মতত্বে বঙ্কিম বুঝিয়েই বললেন ইংরেজের থেকে কতটুকু 
নিতে হবে, কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর দ্বেশের ভাগারেই বা লুকিয়ে আছে 
কোন এই্বর্ধ। “কমলাকাস্তে'র থেকে 'আনন্দমঠে' দেশাত্সবোধ হল তীত্রতর। 
ইংরেজ শরিত্রের মহত্ব বঙ্কিমের চোখে যেন নিশ্রভ হয়ে এল, মুখ্য হয়ে উঠল 
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দেশ ও জাতীয় চরিত্রের পরিণাঁম-ভাবনা। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের 
আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থ পরিহাসের উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সভ্যতার 
আলোক থেকে বঞ্চিত রাম! কৈবর্ত, হাসিম শেখ, পরাণ মণ্ডল, রামধন 
পোদের ভাবন! বঙ্কিমচন্দ্রকে অধিকার করল। এই বিভেদের জন্য দায়ী 
ইংরেজপ্রবতিত শিক্ষাপদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য ছিল “বাবু” শ্রেণী তৈরি করা এবং 
জনসমাজ থেকে তার্দের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা । | 

ইংরেজ কী কৌশলে ভারতবাসীর জীবনধারা শোষণ করছিল রমেশচন্দ্ 
দত্ত তার জ্বলস্ত বর্ণনা! দেবার আগে আর-একজন খধিকক্প ব্যক্তি ধীর গভীরভাবে 
এই সর্বনাশের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন । কঠিন 
নিরপেক্ষতার সেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় নতুন সভ্যতার স্থৃফল-কুফল বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন। দশটি স্ত্রে তিনি তার এই আলোচনাকে সংহত করে 
দেখিয়েছিলেন । তার যষ্ঠ ও সপ্তম সুত্র যথাক্রমে এই-_ 

“শুষ্ক বা বাণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে যাহাতে ইংরাজী 
শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদস্কৃল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের 
বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

স্বায়তশাসন প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু শাসন ক্ষমতা প্রায় সমুদ্বায়ই ইংরাজ 
কর্মচারীর হস্তগত 1৮৯৩ 

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর বহু তথ্যপ্রমাণ-সহযোগে ফে' 
কথ! বলেছিলেন, ভূর্দেবও সংক্ষেপে সেই কথাই বলেছিলেন। পৃববর্তীর 
রচনাতে তখনও কোনে। তিক্ততা ফুটে ওঠে নি, রমেশচন্দ্র হয়তো তখনও 
ভেবেছিলেন রাজকার্ষে ভারতীয়দের অধিকতর স্থযোগ দিলে এইসব দোষ 
এড়ানে। যাবে । ইংরেজের শাসনযন্ত্রে ভারতীয়রা আঁধিক সংখ্যায় স্থান গগ্রহণ 
করতে পারলে সেও এক রকমেরই স্বায়ত্শাসনই হবে। তাতে পীড়ন যেমন 
কম হবে তেমনি দ্বেশীয় লোকসমাজে আত্মনিয়ন্ত্রণের আত্মপ্রপারদ আসবে । 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাবে রমেশচন্দ্র দত্ত ঢ1)819150 9100 [70918 নামে একটি বই প্রকাশ 
করেন। তাতে ইংরেজ ও ভারতধাসীর সম্পর্কের বর্ধমান বিচ্ছেদ্বের উল্লেখ 
কনে তিনি বলেন-- 
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_ ইংরেজ শাসনের প্রতি যে-প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের আধুনিক যুগের যাত্রা 
শুরু হয়েছিল, এ শতাব্দীর শেষে সে-প্রত্যাশ। ফুরিয়ে এল। ইংরেজের প্রতি 
আমাদের সন্দিগ্কতার উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র, ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ষার 
প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেবার পরামর্শও দিয়েছিলেন, কিন্তু যে সর্বনাশ 
ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন রমেশচন্ত্র তার পরের বই 776 
[০01000010 71156015 06 [1018 (1901 )-তে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইংরেজের 
প্রতি আমাদের অবিশ্বাসের পাত্র পূর্ণ হয়েছে । যে ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করছে 
তার কাছ থেকে আমাদের পাওয়ার আর কিছু নেই। বাহুবলে যে কোটি কোটি 
লোককে পদ্দানত করে রেখেছে, বাহুবল দিয়ে তার প্রতিকার হবে ন|। 
প্রতিকারের একমাত্র উপায় আত্মগঠন, চরিত্রবল-_ আমার্দের- স্বভাঁবকে 
্ষুব্রতামুক্ত করা । ১৮৯৩ খ্বীষ্টান্ধে চৈতন্য লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে 
পঠিত রবীন্দ্রনাথের “ইংরেজ ও ভারতবাসী* প্রবন্ধে একথাই বল হয়েছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র তার পূর্ণোক্ত প্রবন্ধে ষে সৃফল লাভের জনা ইংরেজ শাসনকে সহ্য 
করতে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার কোনে কথ! নেই, এমন কি. 
রমেশচন্দ্র শাসনকার্ধের দায়িত্ব দিয়ে ভারতবাসীর অবিশ্বাস দূর করার প্রস্তাব 
করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-চিন্তাও করেন নি। তিনি বললেন-_- 

“সকল দিক পর্যালোচন] করিয়া রাঁজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার 
প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়। আমাদের নিকট 
কর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া । কেবল মাত্র ভিক্ষা করিয়া 
কখনোই আমার্দের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে 
করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল 
হুঃখ দূর হইবে ।***আমাদ্দের অন্তরের শূন্যতা ন| পুরাইতে পারিলে কিছুতেই 
আমাদের শান্তি নাই। আমাদের শ্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত 
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করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা 
তেজের সহিত, গম্মানের সহিত রাজ সাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।৮”১৫ 

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের যে পন্থা! নির্দেশ 
করেছেন, বস্তুত সেটা সমাধানই নয়। তিনি সমস্যার কোনে নিদিষ্ট সমাধান 
ন] দিয়ে পর[মর্শ দিয়েছেন নিজেদের চারিত্রিক দৌষক্রটিগুলি সংশোধন করতে। 
বঙ্ষিমচন্ত্র ব্যঙ্গ করে, ভত্খসন। করে, সমালোচন! করে বাঙালিকে বলেছিলেন 
তার চরিত্রধর্মকে গঠন করতে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মূল বক্তব্য ছিল 
ত্যাগ বীর্য সেবার ছারা চরিত্রগঠন। এজন্য সেকালের সাহিত্যে নীতির 
প্ররোচন। ধেন বেশি বলেই মনে হয় আজ আমাদের কাছে। 

ইংরেজ সম্বন্ধে বাঙালির মনোভাব আধুনিক যুগের প্রারভ্তকাল থেকে ধীরে 
ধীরে কীভাবে পরিবত্তিত হয়েছে, প্রধানত সাহিত্য থেকে তার পরম্পরাগুলি 
বোঝা যায়। কিন্তু আমার্দের বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তমান মনোভাবের যে 
কারণ নিহিত ছিল, তার জলম্ত তথ্যসমুদ্ধ ইতিহাস দিয়েছেন রমেশচন্দ্র ডিগবি 
দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতি । সখারাম “দেশের কথার উপকরণ এঁদের বই 
থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া নানী রিপোর্ট ও গ্রন্থের প্রভূত সাহায্য 
নিয়ে সথারাম ইংরেজ শাসনের কুফল বর্ণন! করেছিলেন। শুধুমাত্র দেশীয় 
এঁতিহাসিক ও পণ্ডিতের অভিমত দিয়ে তিনি বই রচন। করেন নি। সরকারের 
পক্ষে বিশেষ অন্তুবিধাজনক হয়েছিল বিদেশীদেরই হ্বীকৃতি। সখারাম গভন্নর এবং 
_ভাইসরয়দের অর্থপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন, যার ভিতর দিয়ে ইংরেজের 
রাজনৈতিক অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে । মেকলে লিটন নর্থক্রক মনরো 
টাউনসেও্ড কটন প্রভৃতির উক্তিগুলি সখারাম বণিত দেশের শোচশীয়তাকে 
আরও উজ্জল করে তুলেছে। বিদেশী রাজপুরুষেরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য 
স্বজাতির উদ্দেশ্যে ষে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিন ইংরেজ সে- 
কথায় কর্ণপাত করে নি। সখারাম যখন লিখেছেন তখন অবস্থা চরমে পৌছে 
গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে “ছোট ইংরেজ' এবং “বড়ো 
ইংরেজে'র শ্রেণী-নির্দেশ পাওয়া ষায়,৯৬ উনিশ শতকের বাঙালি বড়ে। ইংরেজেরই 
ভরসা করেছিল, কিন্তু দেখা গেল ছোটে! ইংরেজ সে-ভরসাকে চূর্ণ করেছে। 


১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাক্র, রাজাপ্রজ1, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৮৯৩) 
১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. কালাম্বর, “ছোটো! ও বড়ে' (১৯১৭ )। 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৮৯ 


সখারাম বড়ো ইংরেজের মন্তব্য দিয়ে চন ইংরেজের কুকীতিকে উদ্ঘাটিত 
করেছিলেন । 

“দেশের কথা” রচিত হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির আরব কাঁজে সহায়তা 

করবার উদ্দেশ্যে-- এ কথ। সখারাম বইয়ের ভূমিকাতেই বলেছেন । ডিগবীর 
প1)6 [0:05901005 1311091 10018- 4 ি০৬৪190010) 0 00181 
ঢ২৪০০:5 (].0150070. 1901), দাদাভাই নৌরোজির 2০51 200 আ- 
[311051) [২016 10. [2019 (1,079017. 1876-190]1 ), রমেশচন্দ্র দূতের 1196 
চ:০02.0031০ [715601:5০0£[75915 (1901. ) প্রভৃতি বই সাধারণ পাঠকেরা 
হয়তো পড়ে নি ইংরেজি ভালো করে ন৷ জানার জন্যই । “দেশের কথায় 
সখারাম তাদের সংগৃহীত তথ্যগুলিই সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ 
করেছেন ।১৭ ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন রাজশক্তির যথেচ্ছাচারের বাধা 
প্রজার তরফ থেকেই আসা উচিত। “আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন 
মাত্র। আমাদিগকে দ্বতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করিয়া বসিয়। 
থাকিতে হয়'”__ সখারামের এই কথাগুলি ইন্গিতপূর্ণ। তিনি মডারেটপন্ঠী 
ছিলেন না, ছিলেন তিলকপন্থী। বঙ্কিম-কখিত বৃধজাতীয় পলিটিকৃসের তিনি 
ছিলেন ভক্ত । সখারাম প্ররত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহাধ্য 
করেছিলেন, বিপ্লবীদের ক্লাশ নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে “দেশের কথা 
রচিত বলে শোন! যায়। বইটি নিষ্পৃহ ইতিহাস নয়, এর পিছনে সচেতন 
উদ্দেশ্য ছিল। যুগসঞ্চিত কারণে এই বইয়ের জন্ম। এতে ইংরেজ শাসনের 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কুফলের সে নৈতিক অধোগতির বিবরণও ছিল। 

বইয়ের শেষ অধ্যাক়টি ( সম্মোহন-_ চিত্ববিজয় ) বিশেষভাবেই প্রণিধান- 
যোগ্য । আমার্দের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, ধ্যানধারণ| ভালোমন্দ বিচারবোধের 
ক্ষেত্রে ইংরেজ শান যে গুরুতর পাঁরবর্তন এনেছিল, এই অধ্যায়টিতে তার 


১৭ “দেশের কথা'র নুচীটি (১৯০৪ সুং) উদ্ধৃত করছি: আমাদের দেশ; হিংরাজ শাসনের 
দোষ গুণ : দেশের অবস্থা ; মানসিক অবনতি ; কৃষকের সবনাশ ; রেল ও খাল ; বঙ্গীয় শিলিকুলের 
সর্বনাশ ; দেশীয় শিল্পের ধ্বংস; দেশের আয়-ব্যয়; সম্মোহন--চিত্তবিজয় । পরিশিষ্টে : বিনিময়ে 
ক্ষতি; আদমন্ুমারির তালিক। ; শিক্ষার তালিক!; ভারতীয় কৃষকের অবস্থ। ; দেশীয় রাজ্যের 
উত্তমর্ণ ; বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী ; কৃষকের অবস্থ! ; মিশনারিদিগের কুসংস্কার ; সামরিক বায়; দেশীয় 
রাজন্যবৃন্দ ; স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপাল; লবণে রাজন্ব ; দেশের আয় বায়। মোট পৃষ্টা সংখা 
৩৪২ । 


৯* কীনতিরযস্য 


বিস্তৃত আবেগপূর্ণ আলোচনা আছে। এককালে ইংরেজি শিক্ষার মহত্বে মুগ্ধ 
বাঙালির আজ প্রয়োজন ষাট বছর পরে সেই শিক্ষার ফল বিচার করে দেখা। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি প্রধান ফল “বুদ্ধিবুত্তিকে মোহাভিভূত” করেও 
'আত্মাভিমান এবং আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট কর1।৯৮ বিজয়ী জাতির 
প্রতি সম্্রমে বিজিত জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাকে হারিয়েছে ; শিক্ষিত- 
অশিক্ষিতের মধো প্রভেদ্দ বেড়েছে । পরাধীনতার ফলে চিত্তবৃত্তির অবনতি ঘটেছে 
পরস্পরে সংশয় ও দ্বণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য 
হয়েছি । ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী সভ্য হয়েছে, এই মিথ্যা কিংবদস্তির 
অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে সখারাম বলেছেন, “এই তত্ব ইংরাজী শিক্ষার 
মোহে আমর! সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে ন। পারিয়া আপনাদ্দিগকে 
পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা! ্বভাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি।” ইংরেজি শিক্ষার 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার । সখারাম বলছেন, শাসক 
কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান প্রচারে নান! প্রতিকৃলতাই করেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
লক্ষ্যই বাকি? বিশ্বের একাকে বিপ্লেষণ করে অনৈক্যকে উদঘাটিত কর1।, 
পক্ষান্তরে অদ্বৈতবার্দের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ভারতবাসীর লক্ষ্য বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যের সন্ধান। বিরোধকে গ্রাস করে এক্যাভিমুখী করে তোলাই 
ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্য ।৯৯ সখারাম বিস্তৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন 
আমাদের দেশের ছুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধ সেভাবে 
কখনোই ছিল নী। ইংরেজের ভেদনীতিই বিরোধ স্থ্টি করেছে। হিন্দু 
মুসলমান সম্বন্ধে সথারামের মৈত্রীস্ছচক দৃষ্টিভঙ্গির যূল্য এবং তাৎপর্য অনেকখানি | 
তিলকপন্থী সখারামের জাতীয়তাবোধ উদ্দারতাচিহ্নিত। তিনি বলেছেন, 
“হিন্দু ধর্মের এই “বিরোধগ্রাসিতা” বা সামঞ্জস্যসাধনী শক্তির জন্য ইসলামভক্ত 
মুসলমানও হিন্দুর চিরবিদ্বেষের পাত্র হন নাই ।” এই প্রসঙ্গে তিনি হিতবাদী 
পত্রিকার একটি মস্তবা তুলেছেন, “মুসলমান শাসনপ্রণালী কষ্টকর ছিল, 
একথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, 


১৮ বস্তুত এতিহাসিকর্দের মত এই যে, ইংরেজী শিক্ষা! পেয়ে বশংবদ কেরানীকুল সৃষ্টি হবে-_ 
“সন-কৃপিক্ষের মনে এই অভিসন্ধি থাকলেও ফল হয়েছিল বিপরীত । জ্ঞানবিজ্ঞান এবং 
মুক্তবুদ্ধির সাধনাকে ইংরেজি শিক্ষাই প্রশস্ত করেছিল। রবীক্রনাথ "শিক্ষার মিলন" প্রভৃতি. 
গ্রাবন্ধে পাশ্চাতা শিক্ষার সঙ্গে সহযোগিত। বর্জন করাকেই বলেছিলেন অন্ধতা । 

১৯ রবীন্দ্রনাথ 'ভারতৰর্ষের ইতিহাস' (১৯০২ ) প্রবন্ধে এই তত্বের কথা বলেছিলেন । 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৯১ 


দেশের লোকে জাতি ধর্ম নিবিশেষে রাঁজসরকারে সবোচ্চ পদ পর্যস্ত প্রাপ্ত 
হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড় ছোরা রাখিতে হইলে “পাশ, 
লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখনকার অবস্থা যে 
বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল একথা কেমন করিয়া বলিব? 
হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে হিন্দু গুণবানের উন্নতি 
হইত। এ সকল কথ আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভূলিতে পারি না11৮”২০ 

মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে এই পরিবতিত মনোভাব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার 
যোগ্া। অবশ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো! আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূবেই এই 
নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির স্চন] করে গিয়েছিলেন । এক্াত্রিমিইদের হিন্দু জাতীয়তা- 
বাদের প্রসঙ্গে সখারাম এবং হিতবাদীর এই চিস্তাধারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে 
বিবেচ্য । মুসলমানরা] নয়, শ্রীষ্টানরাই ছিল নিপীড়ন-পারদর্শী, এমন কথ। 
সখারাম বলেছিলেন, সেটা কতটা ইতিহাসসম্মত কতট। দেশাত্মবোধক 
প্রয়োজনসম্মত বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত 
কগা” | সখারাম রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাস* প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলেছেন বিদেশি প্রয়োজনেই ইতিহাস হয়েছে মিথ্যাময়। আমর! ষে 
দেশের সত্যকার ইতিহাস জানতেও পারি না৷ ইংরেজি শিক্ষার বহু কুফলের মধ্যে 
এটি একটি । নিজেদের সম্বন্ধে এমন অজ্ঞতা স্ষ্টির আয়োজন আর নেই। 
রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদীর “সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" প্রবন্ধ থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করতে গিয়ে সখারাম ঘা বলেছিলেন সেটিই “দেশের 
কথা"র মর্ম : “রাজনীতিক উদ্দেশ্য স্ষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের 
পক্ষে স্বদেশপ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ । পাশ্চাত্য সংশ্রবে আমাদিগের সমাজ- 
শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধপতনের বীজ সবত্র 
উপ্ত হইয়াছে তাহার অনিষ্টকারিত দূর করিবার পক্ষে স্বজাতি-প্রেমই 
একমাত্র উপায়।” 

“দেশের কথা” স্বদেশপ্রীতির শিখাকে নভোস্পশ্শী করেছিল । সেকালের 
দেশব্রতী যুবকেরা এই বইখানিকে প্রায় ধর্মগ্রস্থের মর্যাদা দিয়েছিল। ১৯১ 
্ীষ্টাকধে বইটি বাজেয়াপ্ত হল; কিন্ত গান্ধীজির আন্দোলনকাল পর্যস্ত বইটির 
প্রেরণা ছিল অঙ্ষুপ্ন। এতে দেশের যে শোচনীয় সর্বনাশের দিকটি উদ্ঘাটিত, 


* দেশের কথা, ১৯০৪, পৃ ৩০৩। 


৯২ কীতির্যস্য 


তাতে ইংরেজ-বিছ্বেষ প্রবলত! লাভ করেছিল। সথারাম এই আগুন মহারাষ্ট্রের 
প্রাচীন ইতিহাস এবং সমকালীন রাজনীতি থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বাংল! 
দেশেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালি মনকে প্রচগ্ুভাবে নাড়া! দিয়েছে। 
বঙ্গভঙ্গকে ঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন যেন বলা যায় না। এ অনেকটা 
একান্নবর্তাঁ পরিবার ভাঙার সামাজিক ঘটনার মতো। অস্তত রবীন্দ্রনাথ (রামেন্্- 
স্থন্দর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একে বাঙালি সৌভ্রাত্যের উপর ঞ্র্ধধাত বলেই 
ভেবেছিলেন। তারা যে সব পরিকল্পনা করলেন এই সন্ধিক্ষণে সে সবই হল 
গঠনমূলক-_ ইংরেজের মুখাপেক্ষী না থেকে চিন্তায় ও কর্মে নিজেদের সংগঠিত 
করা। সখারাম বঙ্গভঙ্গের অসন্তোষের মধ্যে দেশপ্রেমের অভিপ্রকাশ দেখলেন, 
তাতে তিনিও যোগ দিলেন। বাংলাদেশের এই আন্দোলনকে মহারাষ্ট্রের 
সমাজ সংস্কারক দলের মুখপাত্রের বিক্রপ করেছিল। বয়কট পন্থাকেও ভারা 
নিন্দা করেছে । তথন সখারামের গুরু তিলক বাঙালির পক্ষ সমর্থনে সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ প্রবন্ধ লিখেছেন। একমাত্র তারই চেষ্টায় মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে 
বিলাতি পণ্য বর্জন ও পঞ্চায়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বনেমাতরমকে মরাঠ। 
যুবকরাও গ্রহণ করে নিয়েছে।২৯ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেই সখারামের 
বই বেরিয়েছে । এই উত্তেজনায় “দেশের কথা” দ্বতানথতি দিলেও রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ জননেতারা আন্দোলনকে যে গঠনমূলক কর্মপন্থায় চালিত করতে 
চেয়েছিলেন “দেশের কথায় তার নির্দেশ ছিল না। এই বইতে আকা! হয়েছিল 
একটা প্রচণ্ড শূন্যতার দিক, শতাবীব্যাপী ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের ভগ্ন 
দলিত ধ্বংসদশা | দীনেশচন্দ্র সেন এ বই পড়ে লিখেছিলেন-__ 

“কোনে! সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয় গেলে কিংবা কোন স্থদর্শন 
পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয় বর্তমান চিত্রে 
অঙ্কিত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যার্দির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একট] ভাবের উদয় 
হইবে অথচ দেউক্কর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদ্ধান করেন নাই। 
কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেম্সাস ও ষ্র্যাটিসটিক হইতে সমুদধূত কথা! 
নিঃশবে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়। দ্বেখাইবে। এই দৃশ্য একটি 
বিয়োগাস্ত নাটকের ন্যায়-_ প্রভেদ এই যে ইহাতে কান্ননিক দুঃখের কথ। নাই, 
ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখ দারিত্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে ।”২২ 


২১ সথারাম গণেশ দেউন্বর তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত” ( ১৩১৫), পৃ ৫১। 
২২ বঙ্গদর্শন ( নবপর্যায় ) শ্রাবণ ১৩১১, পৃ ২১*। 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ৯৩ 


এ দৃশ্য পাঠককে গভীর অসস্তোষে ও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে তণ্ত করে। সখারাম 
আমাদের দেশাত্মববোধে আগুন ধরাতে চেয়েছেন। এই উত্তেজনার মুহূর্তে 
রবীন্দ্রনাথ দাবানলের শিখা! থেকে গৃহকোণের দীপটি জালতে পরামর্শ দিলেন__ 

“একথ। যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। 
তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে। মন্ুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে 
বড়ে। বলিয়! জানিতে হইবে । ন্যাশনালত্বের স্ববিধার খাতিরে মনুষ্যত্কে পদে 
পদে বিকাইয়। দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে 
আশ্রয় কর! প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন 
দেখ যাইবে, ন্যাশনালত্ব-যুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে ।”২৩ 

রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শ ইংরেজ ও ভারতবাসী” প্রবন্ধে আলোচিত আদর্শ 
থেকে আলাদা ছিল না। কিন্ত তখন দেশে বিপ্লব-আন্দোলন গড়ে। উঠেছে । 
অরবিন্দের মামলা, তিলকের মামল! নিয়ে দেশ উত্তেজিত। সখারামের পরবর্তী 
বই “তিলকের মোকদ্দম। ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত” (১৩১৫) এই উত্তেজনাকে 
বাড়াল ছাড়া কমাল না। এতে মোকদ্দমার পুঙ্কান্থুপুর্ষ বিবরণ দেওয়া! হল । 
কেশরীর প্রবন্ধগুলি উদ্ধৃত হল, তার স্বকৃত অনুবাদ দিক্লেন সখারাম। সংবাদ- 
পত্রের সংবাদ, প্রতিদিনের মামলার বিবরণ, তিলকের নিজের বক্তৃতা কিছুই 
বাদ পড়ে নি। তাছাড়া তিলকের দণ্ডের সংবাদে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির 
মন্তব্যও সংযোজিত হয়েছে । তিলককে নিয়ে হিতবাদীর সঙ্গে সখারামের মত- 
ভেদদ। হয়েছিল, হিতবাদীও তিলকের দণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। 
সখারাম এর পূর্বেই হিতবাদ্দীর কর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তিলকের মোকদ্দমা 
উপলক্ষে সখারাম আর একবার তীব্র জাতীয়তাবাদের ঢেউ তুলে দিলেন। 
এই বইটি সেই মুহূর্তে রচিত। ফলে “দেশের কথা”র সেই অনিবার্য পরিণতি 
এল “তিলকের মোকন্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে"'র ক্ষেত্রেও। বইটি বাজেয়াপ্ত 
হল। কিন্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর দেশের চিতে লাভ করলেন স্থায়ী আমন। 


এক্ষণ, ফাল্তন-চৈত্র ১৩৭৭। 


২৩ বঙ্গদর্শন ( নবপর্যায় ) শ্রাবপ ১৩১১, পৃ ২১*। প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের মস্তব্যসহ 
রবীন্দ্ররচনাবলী ১* (বিশ্বভারতী সং) পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে । 


হল্ল প্রসাদ স্শান্জ্রী ও বাহৎুলাক্প ইত্তিহাত্ন 


“বাঙ্গালী একটা আত্মবিস্ৃত জাতি'৯ এ কথা বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
হরপ্রসাদ্দের এই কথাটি আজকাল আমাদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে । 
যে যুগে তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন সে যুগ ছিল ইতিহাস সন্ধানের 
যুগ। বাঙালির পুরনে। ইতিহাস উদ্ধারের যে প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল বঙ্গিমচন্দ্রের 
যুগে, সে প্রয়াস হরপ্রসাদের উদ্যমে অধিকতর সিদ্ধিলাভ করেছিল বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকেই | হরপ্রসার্দের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিধি বিচার 
করলে বলা যায় ষে তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল মর্মেরই সন্ধান করে 
ফিরেছেন, কেবল বাংলার ইতিহাস ব! বাংলার সংস্কৃতিই তার প্রধান আলোচনা- 
ক্ষেত্র ছিল না । তথাপি বাংলার ইতিহাস তার বৃহত্তর প্রত্বতাত্বিক গবেষণার 
অন্তর্গত ছিল। সে-ক্ষেত্রে তার দান বস্ততই ছিল মৌলিক । 

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকাতে বাংলার ইতিহাসের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা! 
আমরা সকলেই দেখেছি । রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার 
ইতিহাস” (১৮৭৪) পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাও আমাদের 
অবিদিত নেই । তিনি নিজে নানা উপলক্ষে যে অন্ুসন্ধিৎসা ও আশ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন “বিবিধ প্রবন্ধে'র (১৮৯২, দ্বিতীয় ভাগ) ভূমিকায় তার নির্যাসটুকু 
পাই এইভাবে__ 

“অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ব্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ।"'যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন ব। 
প্রাস্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ 
সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদ্দেশের পথ খুলিয়া দিবার 
চেষ্টা করিতাম। বাঙ্জালার ইতিহাস সম্বন্ধ আমার সেই মজুরঘদারির ফল এই 
কয়েকটি প্রবন্ধ 1৮ 

বঙ্ধিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ধার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তিনি যে তার 
ভাবগুরুর এই একাস্তিক বাসনার স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবেন তা৷ নয় । এজন্যই 


১ হরপ্রসাদ এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন সপ্তম বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলনের (১৩২৭) অভিভাষণ- 
প্রসঙ্গে । 





হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস " ৯৫ 


মনে হয়, হরপ্রসাদের যে উক্তিটি দিয়ে এই রচনাটি আরম হয়েছে সেটি ষেন 
হরপ্রসাদ্দের কণ্ঠে বঙ্কিমেরই উক্তি। তবু বঙ্কিমের ব্যাকুলতার সঙ্গে হরপ্রসাদের 
প্রয়াসের একটা পার্থক্য ছিল। বঙ্কিম প্রত্বতাত্বিক গবেষণার চেয়েও চেয়েছেন 
ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ মুত্তি। তার ইতিহাস-সন্ধানের অন্গপ্রেরণা জাগিয়েছিল 
দেশধ্যান ও ম্বজাতিগ্রীতি। বঙ্কিম যখন বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি 
লিখেছেন, তখনও বস্তত বাংলার ইতিহাসের উপাদান সংকলন যথোপযুক্ত 
হয় নি। ' বিশেষত তুফি বিজয়ের পরে বাংলার ইতিহাসের কাঠামে। পাওয়। 
গেলেও তুকি বিজয়ের পূর্বেকার ইতিহাস তখনও অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন । অথচ 
বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকাস্তের দপ্তরে “কে গায় ওই” সন্দর্তটিতে এবং মৃণালিনীতে 
তুকি বিজয়ের পরেই বাঙালির একটি গৌরবোজ্জবল যুগের অধ্যায়স্তর ঘটল 
বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে প্রাচীন কালটির গৌরব কল্পনা করে বঙ্কিম 
্বপ্রমুগ্ধ, সেই কালটির সম্বন্ধে তখনও পর্যস্ত জানা গিয়েছে অল্পই । বঙ্কিম- 
চন্দ্র একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন রাজরুষ্চ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের 
সমালোচনা উপলক্ষে-_ 

“বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে 
পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত 
ভরসা করিতে পারি না।৮ 

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাকে। এই আক্ষেপ 
বঙ্কিম করেছেন বিশেষ করে তুকি-পূরব যুগের বাংলার ইতিহাসের অভাব 
বোধ করে। রাজকৃষ্ণের বইতে “আধ্যশাসনকাল' নামে প্রথম অধ্যায়টি ছিল 
মাত দশ পৃষ্ঠার । এর পরিশিষ্টে পাল রাজবংশ নামে একটি অধ্যায় ছিল 
(পৃ ৯৭-১০২)1২ এই পরিশিষ্ট সম্ভবত প্রথম সংস্করণে ছিল না। এটি 
যুক্ত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 0% 6182 £০/2 272 475 35715 103708- 
££23 ০0/ £5৫71024 প্রবন্ধটি প্রকাশের পর ।5 ] 

অবশ্য তার পূর্বেই পাল রাজাদের সম্পর্কে অন্থসন্ধানের সুচনা হয়েছে, 
কিন্ত উপাদানের অভাবে সে-স্চনা ছিল ক্ষীণ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস 
উইলকিন্স দিনাজপুরের গকুড়ন্তপ্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পান। ১৭৮৮ 





২ প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর এই পৃষ্টাসংখ্যা নেওয়া হয়েছে ১৮৮৬-র সংস্করণ থেকে । 


এটি চতুক্তিংশ সংস্করণ । 
৩ রাজেন্্রলাংলর এই প্রবন্ধটি ১৮৮১ থরীষ্টান্দে 174০ 4798 দ্বিতায় খণ্ডে প্রকাশত হয়| 


৯৬ কীতির্যস্য 


্রীটাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে এর অন্নবাদ তিনি প্রকাশ 
করলেন। ১৮০৭ সালে কোলব্রক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি লিপির 
অন্থবাদদ করলেন । এই ছুই প্রত্বলিপি থেকেই পাল রাজাদের সম্পর্কে. একটি 
ধারণ! তৈরী হয়। এর থেকেই বাংলার প্রথম ইতিবৃত্তকার চার্লস স্টুয়ার্ট 
১৮১৩ শ্রীষ্টাব্ধে তার ইংরেজিতে লেখ। বাংলার ইতিহাসে বলেছিলেন-__ 
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স্টয়ার্টের বইতে তুকি-পূর্ব যুগ কিছুই ছিল না। ১৮৩৮-এ লেখা মার্শ 
ম্যানের বাংলার ইতিহাসে ওই যুগ সম্বন্ধে একটি ছেটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। 
কিন্ত তাতেও পাল রাজার্দের কথা তখনও গুরুত্ব পায় নি। মাশম্যানের 
বইয়ের এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার তিনটি রাজধানী গৌড়, সোনারগী। এবং 
সাতর্গীকে কেন্দ্র করে আলোচনা আবতিত হয়েছে। আদিশূর এবং সেন 
রাজারা বাংলার ইতিহাসে দেখ! দিয়েছেন, কিন্তু পাল রাজারা নেই। বস্তত 
সেন রাজার্দের সম্পর্কে একটা কিংবদত্তী চিরকালই চলে এসেছে কৌলীন্য 
প্রথার অন্বর্তনের সঙ্গে এবং কুলশাস্ত্ের প্রমাণে । সেইভাবে আদিশূরের কোনো! 
এঁভিহাসিক পাথুরে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও লোকম্থৃতিতে তিনি ইতিহাসেরই 
ব্ূপ লাভ করেছেন। সেন রাজাদের কিছু বিবরণ মীনহাজউদ্দিনের কাহিনী 
থেকেই জানা যায়। মুসলমান জাতি ইতিহাস-সচেতনা ছিলেন, অতএব তুকি 
বিজয়ের পর থেকে বাংলার ইতিহাসের কাঠামো দাড় করানো অপেক্ষাকৃত 
সহজ ছিল। তীর্দের লিখিত গ্রশ্থই পাওয়া ায়। লক্ষপণসেনের সঙ্গে তুকি সংঘর্ষ 
হওয়ার ফলে সেন রাজারাও উজ্দ্লতর হয়েছেন, কিন্তু পাল রাজাদের কাহিনী 
কী করে উদ্ধার হবে? 

বন্তত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়কপালদেবের বংশতালিকাযুক্ত একটি তাত্রলিপির 
অন্থবাদ করতে গিয়ে রাজেজ্জলাল মিত্র পাঁল রাজান্দের ইতিহাস উদ্ধারে আগ্রহী 
হন। অবশ্য ইতিপূর্বে সেন রাজাদের সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান করছিলেন। 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-ও-বাংলার ইতিহাস ৯৭ 


পরবর্তীকালে রহস্যসন্দর্ত পত্রিকাতে (তৃতীয় পর্বে) “সেন রাজাদিগের 
বংশাবলী” নামে একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন । কিন্তু পাল রাজাদের সম্বন্ধে 
জানবার একমাত্র উপায় তখন ছিল তাত্রলিপি | মহেন্ত্রপাল সম্থন্ধে রাজেন্দ্র লাল 
মিত্রের তাত্রলিপিনির্ভর প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধান বেরিয়েছিল ১৮৮৬ খ্ীষ্টাব্ধে। 
এই মহেন্্রপাল ছিলেন ভোজরাজের পুত্র । 

এই সময়ের কিছু আগে থেকেই রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে হরপ্রসাদ শান্ধীর 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের গবেষণা-সহকারীরূপে 
মাঝে মাঝে কাজ করতেন। :৮৮২ খ্রীষ্টাঝে রাজেন্দ্রলালের 745 96%3%141 
135227559/ 15627212016 ০0 1221 প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকাতে 
রাজেন্্রলাল সন্েহচিতে হরগ্রসাদদের খণের উল্লেখ করেছিলেন । রাজেন্্রলালের 
কাছেই হরপ্রসাদদের পুথি সংগ্রহের দীক্ষা হয়। তারপর নানাস্থত্রে সারা 
জীবনই তিনি এই কাজে কাটিয়েছেন । এ কথাও বল! যায়, সংস্কত কলেজের 
ছাজ্র হরপ্রসাদ আধুনিক প্রত্ৃতাত্বিক গবেষণাপদ্ধতিও রাজেন্্রলালের কাছেই 
শিক্ষালাভ করেন।৪ রাঁজেন্্লালের উপর ভার ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির 
পুথি সংগ্রহের । ১৮৭০ সাল থেকেই মোসাইটিব আহ্কৃল্যে পুথির বিবরণ 
প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৯১-তে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হলে হরপ্রসাদ 
সোসাইটির পুথি সংগ্রহের কাজে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই দায়িত্ব- 
ভার নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এই কার্ষোপলক্ষে 
হরপ্রসাদ চার বার নেপালে গিয়েছিলেন । আর সেই স্থত্রেই আবিষ্কৃত হল 
বাংলার ইতিহাস ও বাংল সাহিত্যের ছুর্লভ উপ্রাদান যার মূল্য অসীম-_ একটি 
সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আর একটি চর্যাপদ । 


সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এর একটি প্রধান গুরুত্ব এই যে কহলণের 
রাজতরক্ষিনী ছাড়া এই বইটিই সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় লেখ! সত্যকার ইতিহাস 
মর্যাদার অধিকারী । সংস্কৃতে “ইতিবৃত্ত-র গুণগান থাকলেও ইতিহাস নামক 
বস্তটির বিশেষ অভাব আমাদের বিশ্মিতই করে। অবশ্য সংস্কতে রাজাদের 


৪ প্রষ্টব্য “চল্লিশ বৎসর পূর্বে : রাজেন্্রলাল মিত্র”, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ম্মারকগ্রস্থ ( মত্যজিৎ 
চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৭৮)। 
কীতির্যস্য--৭ 


৯৮ কীতির্যস্য 


জীবনচরিতবর্ণনামূলক কাব্যের অভাব নেই। হর্চরিত, গৌঁড়বহো, 
নবসাহসাঙ্কচরিত, বিক্রমাঙ্কদ্দেবচরিত, কুমারপালচরিত, পৃর্থিরাজ বিজয় প্রভৃতি 
যে সব বইয়ের ধাঁর পাই, রামচরিত সেই ধারাতেই লেখা । কিন্ত এতিহাসিক 
বলছেন-- 

€/১100106 00656) চ২%008-০8115 (66160) 06160] 4৯, 10, ) 15 
01000010621 0১০ 065 0] 006 10130001081 00106 016 ৮12.১৫ 

আমাদের বিশেষ তৃপ্তির কথা এই যে রামচরিত বাংলাদেশের একজন 
অনন্যকর্মা রাজারই কাহিনী এবং সে কাহিনী লিখেছিলেন প্রায় প্রত্যক্ষদর্শী 
একজন বাঙালি কবি। রামচরিতের এই একটিই পুথি। হরপ্রসাদ ১৮৯৭ 
্রী্াকে এটি নেপাল থেকে নিয়ে আসেন। ১৯০ খ্রীষ্টান্বে এশিয়াটিক 
সোসাইটির কার্ধবিবরণীতে এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। 
অতঃপর ১৯১৭ খ্রীছাব্দে 11610178 0 872 445862440 30012) ০7 1367297 
৬০1. [যা রূপে এই দূর্লভ পুথিখানি সম্পাদন! করে প্রকাশ করেন ।৬ 

রামচরিত একটি গ্লিষ্ট কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে বলেছেন 
কলিকালের বান্মীকি-_ 

অব্দানং রঘৃপরিবুঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োবেতৎ । 
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্ীকিঃ ॥ 
_-রামচরিত, কবিপ্রশত্তি ৷ 

এই কাব্যখানিকে রামায়ণ এবং নিজেকে বাল্পীকি বলার কারণ আছে। 
এর প্রতি শ্লোকের ছুটি করে অর্থ। এক অর্থে এটি রামায়ণের রামচরিত, 
অন্য অর্থে পালরাজবংশোত্ূত রামপালের কাহিনা। এই দুরহ গ্লিষ্ট কাব্য- 
থানির অর্থোদ্ধার করা খুবই কঠিন। এই পুথির সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
পয়ত্রিশটি শ্লোকের টীকাও পাওয়া ষায় | ওই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের 


পি 
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৬ ১৯৩৯ খ্বীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, ননাগ্োপাল. মজুমদার ছার! 
সম্পাদিত হয়ে বরেন্্-অনুসন্ধান সমিতি :থেকে আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩-তে রাধাগোবিম্দ 
বসাক এর একটা বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শান্ত্রীর সংস্করণটিই রাধাগোবিন্দ 
আবার'ইংরেজিতে চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রস্তুত করেছেন। 


হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস ৯৯ 


প্রধান ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে। রামচরিতের প্রথম তিন অধ্যায়ে 
রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা, চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং 
মদনপালদেবের রাজ্যকালের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের 
মতো রামচরিতের চতুর্থ অধ্যায়টিও “রামোত্তরচরিত' নামে পরিচিত । 

তুকি-পূর্ব যুগের বাংলাদেশের রাজবৃত্তে ছুটি গৌরবপূর্ণ অধ্যায় আছে। 
একটি ধর্মপালের আর-একটি রামপালের । তেমনি আছে ছুটি বিপ্রবের 
চমকপ্রদ ঘটনা । একটি গোপালের রাজপদে মনোনয়ন, আর-একটি দিব্যোকের 
বিদ্রোহ দমন করে রামপালের রাজ্য উদ্ধার । দেশে যখন প্রচণ্ড অরাজকতা, 
বার বার বিদেশী রাজার আক্রমণে জনসাধারণ বিপর্যস্ত, সেই সময় প্রজার 
দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজ! নির্বাচন করে । এই 
অসাধারণ সংবাদটি জানা যায় খালিমপুর তাঅশাসনে আর তিব্বতীয় লামা 
তারনাথের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে? | এই নির্বাচনের সময় ছিল অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্য ভাগ। এই সময় থেকে পালবংশের রাজার! গৌড় শাসন করতে পাকে 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত। এই চারশ বছরের ইতিহাস বাঙালির পক্ষে 
গৌরবের, দিও এর মধ্যে উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল। দুঃখের বিষয় পাল 
রাজাকালের পূর্ণাঙ্ বিশদ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। যেটুকু জানা যায় তা 
তাত্রশাসন ও শিলালিপির অমোঘ প্রমাণের সাহায্যে । কিন্ত সেই দূর অতীতের 
মধ্যে এই প্রমাণের আলো ফেলে মাঝে মাঝে পথরেখা আলোকিত হলেও 
আমাদের আকাঙ্ষার তুলনায় তা নেহাহই স্বল্প । হরপ্রসাদ শাস্্ীর গবেষণ! 
অবশ্য শিলালিপির চেয়েও পুখি-প্রমাণকেই বেশি করে অবলম্বন করেছিল। 
কিন্ত পালরাজগণের ইতিহাস “পাথুরে প্রমাণ ছাড়া জানবার উপায় নেই। 
বরেন্দ্-অন্নসন্ধান-সমিতি (১৯১০) এই যুগের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়ে 
হরপ্রসাদ-কথিত “পাথুরে প্রমাণ” সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন “গৌড়- 
লেখমালা | হরপ্রসাদ শাম্মী এবং বরেন্দ্র-অন্ুসম্ধান-সমিতির সদস্যগণ বিংশ 
শতকের প্রথম দিকে পাল ও সেন রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। ছুয়ের মধ্যে কিছু রেষারেষিও ছিল।৭ শিলালিপি ও তাশ্রশাসন 
ছাড়। আর যে উপকরণ সেকালে ব্যবহৃত হয়েছে, তা! হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বসুর বহু 


৭ এই বিবরণ দ্রষ্টবা রষেশচন্্ মজুমদার-প্রণীত 'হরগ্রাসাদ শাস্ত্রী”, পুর্বোস্ত হরপ্রসাদ শান্ী 
প্মারকগ্রন্থ ৷ ঃ 


১০৩ কীতির্যস্য 


ব্যবহৃত কুলশান্ত্র। হরপ্রসাদ নেপাল থেকে যে সব প্রাচীন পুথি নিয়ে এসেছিলেন, 
তাতে ষে সব দুর্লভ উপকরণ সংগৃহীত আছে তার মৃল্যও আজ অসাধারণ । 
কুলশাস্বের প্রমাণ আজকাল এঁতিহাসিকেরা নিবিচারে গ্রহণ করেন না। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের 
পরিশিষ্টে দীর্ঘ আলোচন! করে “বহ্ৃদেশীয় কুলশান্ত্রের এতিহাসিক প্রমাণের 
অসারত। প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। 

হরপ্রসাদ শান্ধমী বরেন্দ্র-অন্নুসন্ধান-সমিতির উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না থাকলেও 
তিনি যে প্রাচীন পুথি অবলম্বনে তার গুরু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতোই গবেষণা 
স্থত্রে বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রয়াসের যূল্য আঙ্গ 
সর্বজনন্বীরূৃত। রামচরিত পালযুগের ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপকরণ। 
বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের ইতিহাসের জন্য হাহাকার করেছেন, হরপ্রসাদ্দ সেই যুগেরই 
উপকরণ এনে দ্িয়েছেন। পাল রাজারা অন্তত তিনবার তাদের রাজ্যের 
সীমা সম্প্রসারণ করে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, ধর্মপপালের সময়, 
মহীপালের সময় এবং রামপালের সময়। রামপালের সময় আহ্মমানিক 
১০৭৭ থেকে ১১২০ খ্রীষ্টাব্ৰ। রামপালের রাঁজত্বকালেই রাঢ়ে মেন রাজবংশের 
পত্তন হয়েছে। 

তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ ১০৫৫-১০৭০ ) যখন গৌড়-মগধের রাজা, তখনই 
বৈদেশিক আক্রমণ আরম হয়ে গিয়েছে। বিগ্রহপালের তিন পুত্র দ্বিতীয় 
মহীপাল, ছিতীয় শূরপাল ও রামপাঁল। দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হয়ে, তার 
ছুই ভাই রাজ্যের অন্তবিপ্রবে যুক্ত এই সন্দেহে, দুজনকেই কারারুদ্ধ করেছিলেন। 
এদ্দিকে বরেন্দ্রভূমির সামস্তরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হল। সেই যুদ্ধে মহীপাল 
নিহত হলেন। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্তজাতীয় নায়ক দিবা । 
তিনিই হলেন রাজা | রামচরিতে দিব্যকে বল! হয়েছে দস্থ্য। সেখানে 
“দিব্য'-র নাম দিব্বোক। মহীপালের মৃত্যুর পর তার ভাই দ্বিতীয় শূরপাল 
কিছুকাল রাজত্ব করেন। শ্রপালের পর রাজা হন রামপাল। রামপাল যখন 
রাজা হন তখন পালরাজ্য ছিন্নভিন্ন। তাঁর অধিকারসীম। সম্ভবত তখন খুবই 
সংকীর্ঘ-- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কমান, সেটুকু ছিল ভাগীরথী ও পদ্মার 
মধ্যস্থিত ব-ন্থীপ মান্র। রামপাল রাজা হয়ে তার পিতৃতৃমি উদ্ধারে উদ্যোগী 
হলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্্রভূমিকেই বলেছেন পালরাজাদের পিতৃতৃমি-- 
“জনকড়্‌' | রামপালের পিতৃভূমি উদ্ধারই রামচরিতের মূল বিষয়। তার এই 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস ১০১ 


যুদ্ধোদ্যম মহাকাব্যেরই উপযুক্ত বিষয় । এতে রামপালের যে সংগঠনক্ষমতা, 
ধৈর্য, রণনৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বাঙালিমাত্রেরই গর্বের বন্ত। 

কৈবর্তগণ অত্যস্ত শক্তিশালী ছিল। রামপাল তাদের প্রথমে এঁটে উঠতে 
পারেন নি। তাঁরপর তিনি সামস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বেরিয়ে 
পড়লেন। যাদের সৈন্যপাহাষ্য নিয়ে রামপাল বরেন্দ্র আক্রমণ করেছিলেন 
রামচরিতে তাদের নাম আছে। মোটামুটি তারা মগধ ও রাঢ় দেশের। 
রামপালকে বিশেষ সাহায্য করেছেন তার মামী রাষ্ট্রকুট-তিলক মথন। তার 
ছুই পুত্র কাহ্ছারদেব ও স্থবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ ছিলেন 
রামপালের প্রধান সহায়ক। অতঃপর রামপাল দক্ষিণ দিক থেকে গঙ্গা পার 
হয়ে বিপুল সৈন্যসহ কৈবর্তরাজ ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম দ্রিব্বোকের 
ভাই রূদ্দোকের পুত্র। তখন উত্তরবঙ্গের রাজা ভীম। এই যুদ্ধে পরাজিত 
ভীমকে বন্দী ও পরে নিহত করা হয়। 

বহুদিন পর রামপাল পিতৃভূমি ফিরে পেলেন। রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলার 
প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি একটি নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন, তার নাম 
রামাবতী। রামপাল সিংহাসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা রাজ্য জয় করলেন। 
পূর্বদিকে বঙ্গ ও কামরূপ, দক্ষিণে উৎকল ও কলিঙ্গ। রামপালের রাজত্বকালে 
কর্ণাটকদের প্রতৃত্ব ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কিন্তু রামপালই তাকে বাধ] দেন৷ 
অবশ্য তার মৃত্যুর পর সে বাধা আর ছিল না। ওদিকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশে 
গাহড়বাল বংশীয় রাজাদের সঙ্গেও রামপালের যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে রামপালের 
জয় হয়েছিল বলে মনে হয়। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের রানী কুমারদেবী 
রামপালের মাম মথনের দৌহিত্রী। সম্ভবত মথনই বিবাহ-সম্পর্ক ঘটিয়ে ছুই 
রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়েছিলেন । মথন শুধু রামপালের মামা নন, 
তাঁর এতবড় শুভান্তধ্যায়ী আর কেউ ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে রামপাল তাঁর 
জোষ্ঠপুত্র রাজ্যপালদেবের হাতে রাজাভার সমর্পণ করে রামাবতীতেই বাঁস 
করতেন। একবার তিনি যখন মুদগগিরি বা বর্তমান মুঙ্গেরে ছিলেন, তখন 
মামা মথনের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌছল। এই সংবাদে শোকার্ড হয়ে রামপালদ্েব 
ব্রাহ্মণদের ধন দান করে গঙ্জাসলিলে আত্মবিসর্জন দিলেন । রামপাল বিয়াল্লিশ 
বছরেরও বেশি রাজত্ব করেন । 

সত্যসত্যই রামপালের জীবনকাহিনী বড় বিচিত্র। এই বিচিত্র কাহিনীর 
সঙ্গে জড়িত আমাদের বাংলাদেশের এক বিপুল বিশাল রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
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রোমাঞ্চ চর ইতিহাস । এই ইতিহাসে আমাদের খিক্ষণীয়তা, গৌরববোধ করবার 
মতো! ঘটনাসমাবেশ, স্মরণীয় চরিত্র-মাহাত্সয, বাঙালির রাজনৈতিক দক্ষতা, 
আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক ক্ষমতার দৃষ্টাস্ত যেমন আছে, তার তুলনা খুব বেশি নেই । 
এই কাহিনী ধিনি কাব্যে গেঁথেছেন সেই সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্ত্র পুগ্ু'বর্ধনের কাছে 
বাস করতেন। তার পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক 
ছিলেন। রামচরিত তাই পাথুরে প্রমাণের মতোই গ্রাহ্য । 


তিন 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত রামচরিতখান। বাংলার একটি যুগের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আলোকিত করেছে । কিন্তু শাস্ত্রী 
মহাশয় মূলত ছিলেন ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির অন্ুসন্ধিৎস্থ গবেষক। তুকি বিজয়ের 
পূর্বেকার বাংলার জনজীবনের একটা ইতিহাস মোটামুটি আমর! তার হাত 
থেকেই পাই। নেপাল যাত্রার ফলে তিনি বৌদ্ধ সহজিয়াতত্ত্রের যে পুঁথি 
আবিষ্কার করে এনেছিলেন, সেটা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে শাশ্বত 
দান। কিন্ত ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও পালযুগের জীবনের ষে নিবিড় পরিচয় 
তিনি উদ্ধার করেছেন, তাকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছেন “বেণের মেয়ে? 
উপন্যাসে ।” একাদশ শতাব্দীর গৌড়বঙ্গে ও বরেন্দ্রভূমির রাজনৈতিক 
আবহাওয়া, ধর্ম ও সমাজীবনের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিবরণ রাস্তাঘাট জনপদ 
ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক তথ্যগুলি ওপন্যাসিক কাহিনী গ্রস্থনে 
প্রতাক্ষবৎ হয়ে উঠেছে। 

“বেণের মেয়ে? উপন্যাসের 'মুখপাতে” লেখক বলছেন__ 

“বেণের মেয়ে' ইতিহাস নয়, সুতরাং এতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, 
আজকালকার “বিজ্ঞান-সঙ্গত” ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই 
হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও 
চাই না। “বেণের মেয়ে” একটা গল্প। অন্য পাঁচটা! গল্প যেমন আছে, এও 


সপন 





স্পা সা 


৮ “সেই চলমান মানব প্রবাহের£জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন 
নাই : অন্ততঃ তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু তথ্যগত ইতিহাসের উপর 
নির্ভব করিয়া আধুনিক সাহিত্য রচয়িতার! সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন । রাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ের-উতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শান্রী মহাশয়ের 
'বেণের মেয়ে” নে চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন” ।_নীহাররগ্রন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস”, ১৩৫৬, পু ৫৩৩। 
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তাই। তবে এতে এ-কালের কথ! নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাঙ্গলার 
সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল, ঘোডা। ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, 
বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কল। ছিল।"**” 

এই কথাগুলির মধ্যে লেখকের ক্ষোভ যাই ব্যক্ত হোক না কেন, এতে 
বাংলার অতীতের ইতিহাসজ্ঞানের যে অটলতা৷ ধ্বনিত হয়েছে, হরপ্রসাদ্দের 
ব্যক্তিত্ব তাতেই ফুটে উঠেছে । ঘে জীবন তিনি এ'কেছেন সম্ভবত তার কোথাও 
মিথ্যা কল্পন!। নেই । ধান ভানতে মহীপালের গীত” কিংবা “আগডোম বাগভোম 
ঘোডাভোম সাজে'__ এসব প্রবাদ প্রবচনকে তিনি সেই ইতিহাস-কল্পনার কাজে 
লাঁগিয়েছেন। সত্যই এর সবকিছুই পাথুরে প্রমাণ নয়, কিন্ত এর মধ্য দিয়ে 
একটি যুক্তিস্গত অন্মান আমাদের অতীত ইতিহাসের শূন্যতাকে পূর্ণ কৰে 
দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন-_ 

«কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের ষে প্রকৃত 
ধ্যান তাহ] হদয়লম করা চাই” 

হরপ্রসাদ্দ বস্তত বাংলার সেই ধ্যানকেই হ্ৃায়ঙ্গম করেছেন। এই ধ্যান 
দেশের রাজনৈতিক জীবন নয়, সাংস্কৃতিক জীবন দিয়েই তৈরি হয়। “বেণের 
মেয়ে' উপন্যাস বটে কিস্ত এই উপন্যাস গেকে হিন্দু এব* বৌদ্ধসমাজের প্রকৃষ্ট 
চিত্র পাওয়া যায়। তখন দেশে বৌদ্ধ সহজিয়। তন্ত্রের প্রভাব, পালরাজারা 
ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্ত হবপ্রসাদ দেখিয়েছেন তখনকার বৌদ্ধমত যাদের মধ্যে 
বিশেষ প্রচলিত, তার! সমাজের নিম়্তব শ্রেণী। এই বৌদ্ধ সমাজের সম্বন্ধে 
ধারণ গডে উঠেছিল চর্যাপদ এবং সিদ্ধাচার্যদের সম্বন্ধে জানতে গিয়ে। 
হরগ্রসাদের আবিষ্কৃত চর্যাপদ এই উপন্যাসে নিপুণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। 
তখন বুদ্ধ প্রচাবিত ধর্ম আস্তে আন্তে বাংলাদেশে ষে লৌকিক বপ নিচ্ছিল, তার 
নিদর্শন বাংলার নান বিচিত্র আচার অনুষ্ঠান, গুরুসম্প্রদায় গ্রভৃতিতে প্রমাণিত। 
বৌদ্ধধর্ষের এই অস্তিম অধ্যায়টি সম্বন্ধে হরপ্রসার্দের কৌতুহলের সীম! ছিল না। 
পালরাজাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে বিদায় নেয়। তুকি বিজয়ের 
ফলে দেশে যে বিশঙ্খলার স্টটি হল সেই কারণেই বৌদ্ধধর্ম আর এদেশে 
স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পাবল না। ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা 
হরপ্রসাদের এই মতটি সর্জনম্বীকৃত নয় বটে, কিন্তু বাঙালির আচার অনুষ্ঠান 
লৌকিক ধর্ম-কর্ষের সুস্ বিশ্লেষণে অনেক পূর্বতন ইতিহাসের ধারাকে হয়তো 
খুঁজে পাওয়া যাবে। হরপ্রসাদ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন। 


১০৪ কীতির্যস্য 


বাঙালির সমাজ একটা মিশ্রসমাজ, বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে এর স্ক্ 
পর্যালোচন| করা দরকার । 

আজকালকার প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিতের! হরপ্রসাদ্দের গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে 
সন্দিহান। কিন্তু বোধহয় হরপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের যূল মর্মটি আমর! ঠিক নির্ধারণ 
করতে পারি নি বলেই একথা মনে হয়। হরপ্রসাদের প্রত্বতাত্বিক কাজ প্রচুর । 
কিন্তু তার চেতনা বস্তত নিবদ্ধ ছিল বাংলার ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে মাত্র নয়, 
রাজবৃত্ত রচনাতেও নয়-_ জনসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ প রচনায়। আজকাল দেশে 
লোকসংস্কৃতির চর্চ! শুরু হয়েছে। নৃতাত্বিক-ভাষাতাত্বিক নান! পদ্ধতিও 
অবলম্ষিত হচ্ছে। দেশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে রাজবৃত্তের চেয়ে লোকবৃত্তের 
উপরেই ঝৌক দেওয়া হচ্ছে। হরপ্রসাদ বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে ঠিক এই পদ্ধতি না হলেও এই লক্ষ্য দ্বারাই চালিত ছিলেন।৯ প্রাচীন 
যুগের নানা পুখিতে প্রাঞ্ধ টুকরো তথ্যগুলি জোড়া দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির 
ইতিহাসের রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রমাই পঞ্ডিতের ধর্মম্গল লেখার আগে 
১৮৯৭ খ্রীষ্টান্বে নেপাল থেকে ফিরে এসে তিনি লিখলেন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 
54085000679 ০/ 76956 84727487 2% 35721, বোঝা! যায় মধ্যযুগে 
বাংলার দ্েবদেবী-সমাকীর্ণ লোকধর্মের উৎস-সন্ধানে তিনি বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের 
সেই প্রাচীন সংঘাতের যুগেই ফিরে গেছেন। 

শাস্ত্ীমশায়ের এই প্রবণতাটি বোঝা যায় তাঁর “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! 
ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা” (১৯১৬) সম্পাদন-স্থত্রেই। সরহ, কৃষ্ণাচার্য, শাস্তির 
সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি সমাজের সঙ্গে কীভাবে তাকে 
মিলিয়েছেন তার একটি দৃষ্টাস্ত-_ 

“ভেস্থুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই 
বাঙ্গালা দেশের লোক, তাহার আর একটি নাম মত্স্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহার। 
ধর্মঠাকুরের পুজা করে, তাহারা এখনও তাহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়। 
ময়ুরভঞ্জেও তাহার পূজা হইয়া থাকে ।৮ 








৯ এই লোকবৃত্যযূলক ইতিহাস রচনার পরবর্তী নিদর্শন দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাঁষা ও 
সাহিত্য" নীহাররঞ্রন রায়ের “বাঙ্গালীর ইতিহাস" এবং সুকুমার সেনের 'প্রা্'ন বাংলা ও বাঙালী” । 
শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্যাপদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নীহাররপ্জন ও সকুমার সেন ব্যাপকভাবে কাজে 
লাগিয়েছেন। কিন্তু দীনেশচন্ত্র হরপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ হয়েও বঙ্গভাষ। ও সাহিতোর কোনো 
সংস্করণেই চধার উল্লেখমাত্র করেন নি। এটা বিস্ময়কর । 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস ১০৫ 


নাথগুরু গৌরক্ষনাথ আগে বৌদ্ধ ছিলেন। নেপালীরা' গোরক্ষনাথকে 
ধর্মত্যাগী বলে ত্বণ। করে, কিন্তু মীননাথকে পূজা করে। অথচ মীননাথ নাকি 
মাছ মেরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মীননাথের পুত্রের নামও মৎস্যেন্্রনাথ । 
বাংলার লোকধর্মের বিচিত্র ইঙ্গিত হরপ্রসাদের লেখায় ছড়িয়ে আছে। তিনি 
চেয়েছিলেন এইসব উপার্দান সংগ্রহ করে বাঙালির পরিচয় উদ্ধার করতে। 
চর্যার ভূমিকাশেষে তিনি বলছেন__ 

“স্থৃতরাং মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে বাঙ্গাল দেশে একট প্রবল বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্রাংশ মাত্র আমি বাঙ্গালী 
পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি । ভরসা করি, তাহারা যেরূপ উদ্যম 
সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, 
এরূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাহিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার 
জন্য তাহাদিগকে তিব্বতীভাষ। শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে 
বেড়াইতে হইবে, কোচবিহার, ময়ুরভ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রভৃতি প্রাস্তবর্তী 
দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোহা সংগ্রহ করিতে হইবে ।” 


চার 


পালরাজারদদের সময়ে বাংলাদেশে সমাজে সংস্কৃতিতে ষেসব পরিবর্তন চলেছিল 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংলার ইতিহাসের সেই 
অজ্ঞাত দিকটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জাগিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক 
ইতিহাস এবং সামাজিক ইতিহাস-- ছুই দিকই হরপ্রসাঁদ ম্পষ্টতর করে দিলেন । 
এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে তার অন্থগামী গবেষকদের দল 
আরও কাজ করেছেন। পালরাজা ভেঙে পড়বার সময়ে পুথিপত্র নিয়ে বাঙালি 
ও মৈথিলিরা নেপালে চলে যান। ফলে বাংলার ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপকরণ 
সেখানেই সঞ্চিত হয়ে গেছে। এই ইতিহাসেই যে হরগ্রসাদদের ওৎন্ক্য ছিল 
সবচেয়ে বেশি, তার প্রমাণ আছে সপ্তম ও অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলনে পঠিত 
অভিভাষণ ছুটিতে । সপ্তম সম্মেলনের অভিভাষণে তিনি বলেন-_ 

“তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। 
বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্ষে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে ।” 

হরপ্রসাদ তাই প্রাচীনতরকালে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কালাহুক্রমিক বাংলার 
ইতিহাস রচনা না! করে তিনি বাঙালির এই গৌরবপূর্ণ কীতি ও কর্মের 


১০৬ কীতির্ষস্য 


বিবরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্জের মতোই আমাদের জাতি-সচেতন করে তুলতে 
চেয়েছেন। 

বাঙালি জাতির উৎপত্তি সন্ধান করে এক! বঙ্কিমচন্দ্র বদর্শনে প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । তখন আর্গৌরব নিয়ে সকলে চঞ্চল। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ত 
ভাষাবিজ্ঞানের রীতি প্রয়োগ করেছেন, তারপর করেছেন সমাজ-বিন্যাস বিশ্লেষণ। 
তার সিদ্ধান্ত ছিল, বাঙালি বিশুদ্ধ আর্য নয় তবে ব্রাঙ্মণর1 আর্যই । আর্ধেরা 
ব/ইরে থেকে বাংলায় এসেছে । এসে এখানে আদিম কয়েকটি অনার্য জাতির 
সান্নিধ্যে তাদের রক্তে মিশ্রণ ঘটল । এখন বাঙালি সমাজের উপরের স্তরে বিশুদ্ধ 
আর্ধরক্ত ; নিয্নতর স্তরে বাঁঙালি অনার্য, মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান । 
উনিশ শতকে ধারণ ছিল আদিশ্রের পূর্বে এদেশে আর্ধাধিকার ছিল না। 
“'আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না? !১০ 
বঙ্কিমের পর এ বিষয়ের অনুসন্ধান আরও এগিয়েছে । নগেন্্নাথ বন্থু কুলশাস্তর 
থেকে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে ইতিহাস 
নির্দোষ নয়। ১৯০৪ শ্রীষ্টাব্ে হর্লে এ বিষয়ে একটি মত দিয়েছিলেন। 
আর্ধরা ভারতে প্রবেশ করে ছুই পর্যায়ে। প্রাচীনতর অভ্যাগতকে নবীনতর 
অভ্যাগতের দল বিতাড়িত করে ভারতের দূর অঞ্চলে হটিয়ে দেয়। বৈদিক 
সভ্যতা নবীনতর আর্দের মধ্যেই জন্ম নেয়। এই তত্বের নাম বহিরর্তী 
আর্ধ ও অস্তবর্তা আর্ধজাতির তত্ব । শ্রীয়ারসন সাহেব এই তত্বকে মেনে নেন। 
বহির্বত্ণ আর্ধরাই বাংলাদেশে এসে পড়ে। গ্ত্রীয়ারসন যেটা ভাষাতাত্বিক 
বিচারে স্থির করেছিলেন, নৃতত্ববিৎ রমাপ্রসাদদ চন্দ নৃতত্বের বিচারে তাকেই 
, মোটামুটি মেনে নেন।৯১ 

হরপ্রসাদ বাঙালির উৎপত্তি এবং আর্ধত্ব সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্তকে 
অন্থীকার করেন নি। রমাপ্রসাদদ চন্দের বই তখনও বের হয় নি। হর্নলে এবং 
শ্রীয়ারসনের অন্থমানকে তিনি সমাজসংস্কৃতির দৃষ্টাস্ত দিয়ে সমর্থন করেছেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণে তিনি বলেছেন 
আর্ধর৷ “আবর্তে আবর্তে সরস্বতী তীর হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্বস্ত' এসে 
উপস্থিত হয়েছে । “আর্ধ আবর্ত সমুক্রের উপকূল বঙ্গদেশে অতি অল্পই প্রভাব 


১৭ 'বাজালার ইতিহাস সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা 
১১13500/708850 0709009, 17007447727 726595১2০11 4, 1916. 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বাংলার ইতিহাস ১০৭ 


বিস্তার করিয়াছিল* বলে তিনি মনে করেন। ৭৩২ শ্রীষ্টাকধে কনৌজের রাজা 
যশোবর্মদেবের কাছে পাচজন ব্রা্গণকে চেয়ে পাঠানে৷ হয় বগদেশ থেকে । তখন 
থেকেই এখানে ব্রাহ্মণধর্ষের ভিত্তি স্বাপন হল। তারপরে প্রবল পাল রাজারা 
বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বী হলেন। তারপর হুল মুসলমান বিজয়। মুসলমানরা বৌদ্ধ- 
মঠগুলি ধ্বংস করে ফেললে সমাজে আবার ব্রাহ্মণদের প্রভাব শুর হল। 

আর্য প্রভাব এন্দেশে ছড়িয়ে পড়বার আগেই বাঙালি একটি শক্তিশালী 
সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এই সভ্যতার খণ্ড খণ্ড বিবরণ শান্সরীমশায় দিয়েছেন 
তার সপ্তম এবং অষ্টম সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণে । অষ্টম সম্মেলনের দীর্ঘ 
অন্তিভাষণটি “প্রাচীন বাংলার গৌরব" নামে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রস্থমালায় 
প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী কালে । এই নিবন্ধাট বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি 
সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অভিনব ধারণাকে ফুটিয়ে তোলে । তিনি বাঙালির 
কয়েক্টটি নিজস্ব সভ্যতা-নিদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। এগুলি আর্দের দান 
নয়। তিনি তো! মনে করেন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, আজীবক ধর্ম এবং ঠৈথিক 
মতগুলি আর্ধজাতির ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। খখেদের যে আদর্শ আমরা 
পাই, তার সঙ্গে এইসব বৈরাগ্যযূলক ধর্ষের পার্থকা আছে। বঙ্কিম বলেছিলেন, 
আদিশুরের পূর্বে বাঙালির লেখা। কোনো! বই পাঁওয়। যায় না; হুরপ্রসাদ 
বলেছেন, পালকাপ্যের হস্তাযুর্বেদ পূর্বের রচনা । আর্ধর হাতি চিনত না, 
বাঙালিরা চিনত। এমনি করে হরপ্রসাদ বস্ত্রশিল্প, নৌ-চালনা, নাটাকলা 
প্রভৃতি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আবার অপেক্ষাকৃত পরবর্তা কালের বাঙালি 
কীতিরও নানা কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন। 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নান! কাল্পনিক কিংবদস্তীকেও হরপ্রসাদ ইতিহাসের 
মর্যাদ। দিয়েছেন । যেমন তিনি বলছেন, এখন যারা সিংহলে বাস করে এক 
কালে তারা ছিল বাঙালি । সিংহলের কিংবদদস্তী দ্বীপবংসর সাক্ষ্য মেনে তিনি 
মনে করেছেন বুদ্ধদেবেরও আগে বঙ্গনগরের রাজার ছেলে বিজয় নানা দেশ ঘুরে 
সিংহলেই অবতরণ করে বাঙালিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই স্বত্রে 
বাঙালির নৌ*শিল্প ও বাণিজ্য-বিস্তারেও তিনি গর্ববোধ করেছেন। দশকুমার- 
চরিতে উল্লিখিত তাশ্রলিপ্ত বন্দরটি বাঙালির নিজন্ব পরিণত সভ্যতার দৃষ্টাস্ত। 
তিনি মনে করেন, তাত্রলিপ্ধ কোনে। সংস্কৃত শব্ধ নয়, প্রাচীন শব্ধ দামলিও। 
বাংলায় এক সময় দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল। আধুনিক 
বৃতাত্বিকর্দের মতের সমর্থন ষেন এতে মেলে। তামল হচ্ছে কোনে। অনার্য 


২৩৮ কীতির্ধস্য 


জাতি। তারাই আর্ধরা আসবার আগে এই নগরের প্রবর্তন করেছিল । এই 
তমলুক থেকেই জনৈক রাজকুমার জাহাজে এক রাক্ষসের দেশে উপস্থিত হন। 
সেখাঁনে “রামেষু নায়! ঘবনস্য' এক রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। এই রাম 
বোধহয় ইজিপ্টের রামেসিসের শ্বতিবহ।১২ বাঙালিরা যে সমুদ্রধাত্রা করে 
বহির্ভীরতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে লিপ্ত ছিল, এট! হরপ্রসাদের কাছে 
বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। তমলুক থেকেই বাঙালিরা পূর্ব উপদ্বীপ চীন ও 
ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যেত। যখন লোকে লোহার ব্যবহার জানত ন' 
তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়ে বাঙালির! নান! দেশে ধান চাল বিক্রি করতে 
যেত। সেই নৌকার নাম বালাম নৌক1। সেই নৌকায় যে চাল আসত তার 
নাম বালাম চাঁল। শাস্ত্রীমশায় বলছেন, “বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা 
আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কতমূলক নহেঃ | 

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সন্ধানে হরপ্রসাদ নানা আভাস অনুমানকে 
অনেক সময়েই সত্যের মর্ধাদ দিয়েছেন । তার কিছু কিছু হয়তে। প্রমাণনিষ্ঠ 
এঁতিহাসিক গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন। তাঁর ভক্ত-শিষ্য যেমন 
বলছেন-_ 

“হরপ্রসাদদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন 
সত্য, কিন্তু তাহার কল্পনা গল্পকেও " ইতিহাসে পরিণত করিতে কুম্ঠিত 
হইত ন11৮১৩ 

বস্তত হরপ্রসার্দের এই কল্পনাশক্তি আর-এক দ্দিক দিয়ে দেখলে তার চরিত্রের 
একটা বড় গণ। এই কঙ্পন। স্বশ্পপ্রাপ্য উপকরণকে বাংলার ইতিহাসের রূপ- 
হষ্টিতে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। পালযুগ পর্যস্ত মোটামুটি চিত্র রচনা করা 
তখন পর্যস্ত সম্ভব হলেও প্রাচীন বাংলার পূর্ণাজ ইতিহাস লেখা ভখনও সম্ভব 
ছিল না । কিন্ত তার পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস তখনও অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । হরপ্রসাদ তার কয়েকটি সুত্র নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন । 
তিনি বড় স্পষ্ট করেই বলেছিলেন-__ 


১২ এই ধরনের অনুমান অবশ্য আরও নানারকম হতে পারে। ডক্টর অমুল্যচন্দ্র সেনের 
2 12744721775 (1966) পুস্তিকাখানিতে রামেদিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা যোগ শব্দ 
সাদৃশ্যে অনুমিত হয়েছে। 

১৩ অুদীলকুমার দে, হরপ্রসাদ-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ইঞ্টান ট্রেডিং কোম্পানী ১৯৬., ভূমিকা । 
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“সমবেত বাঙ্গালী লেখকমগ্ডলী সেই সাহিত্যকে সৎপথে চালিত করিয়। 
বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব যাহাতে পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন। 
পূর্বগৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অদ্ভূত 
পদ্দার্থ। এই ইতিহাসের মূলতত্ব আবিষ্কারের জন্য শুদ্ধ ঘরে বমিয়৷ পুথি 
পড়িলে হইবে না। নিকটবর্তা সকল দেশেই যাইতে হইবে । 701029, 
0800001%, 4১012, মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, যবছীপ, তিব্বত, 
মঙগোলীয়। এমনকি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে 
ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নৃতন নৃতন কথ। জানা যাইবে । বাঙালীর স্বভাবের 
পরিবর্তন হইবে। বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষের 
নিতাস্ত ভীরু এবং অলস ছিলেন না।” 

এই উদ্দাত্ত কথাগুলি হরপ্রসাদ বলেন ১৯১৩-তে। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ 
নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালিকে আনন্দচঞ্চল করে তুলেছেন। হরপ্রসাদের 
এই ভাষণেই তার সোচ্ছাস বর্ণন। আছে। ন্বভাবতই বাঙালির কীরিগৌরবের 
প্রাচীন এঁতিহ্যের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি পড়ল। হরপ্রসাদ্দের স্বাভাবিক 
অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুনতর প্রেরণা । সম্ভবত তারই আগ্রহে 
সেই সময়ে একটি বাংলার ইতিহাস রচনার আয়োজন হয়েছিল। ১৯১৬ সালে 
বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনালভসের সচিব গুরলে সাহেব তিনখগ্ডে 
একখানি বাংলার ইতিহাস সংকলন করাতে উদ্যোগী হন।৯৪ এই উদ্দেশ্যে 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন 
প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রাথমিক কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত গ্রচেষ্ট1। অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায় । কেন তখন হয় নি জানি না, 
কিন্ত হরপ্রসাদের কল্পিত বাংলার ইতিহাস বাঙালি পায় নি। 


৮০৯১০০১৮স্পস্ স্প 


১৪ প্রবোধচন্দ্র সেন, “বাংলার ইতিহাস-সাধনা”, ১৯৬০+ পৃ *১। 


আগ্ঞুনিকতাল গুর্স্বুল্লী কুলি সত্যেত্দননাথ 


প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “নবীন কবিদের রচনার সহিত 
'হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী+ কিংবা নবীনচন্ত্রের “অবকাশরঞ্রিনী'র তুলনা করলে 
নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ 
তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের 
সৌষ্টবে এবং স্থুষমাঁয়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ-শ্রেণীর কবিত৷ 
সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে উঠে গেছে ।» 

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যাপক এবং বিচিত্র দানের সঙ্গে 
বাংলা কবিতার রূপসঙ্জা-পরিকল্পনাও একটি মহৎ স্মরণীয় দান। বলতে 
গেলে এট। রবীন্দ্রনাথের প্রায় একারই হ্ষ্টি। যখন বাংল। সাহিত্যে রবীন্দ্র- 
যুগের আরম্ভ হয় নি, যখন সাহিত্যে হেমচন্দ্র নবীনচন্তর এবং তাদের 
অন্গগামীদদের যুগ চলছে, তখন উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ 
“সোনার তরী” এবং “চিত্রার প্রসাধন-পরিপাট্যে ঝলমল করা৷ কবিতাগুলি 
লিখলেন। সেই কবিতাগুলিতে অন্য বাঙালী পূর্স্থরীর কোঁনে। অনুকরণ 
ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্বতা সৃষ্টির আদর্শ পেয়েছিলেন সম্ভবত 
বিদেশী কবিতা থেকে । বাংলায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবর্তন সহজেই বহু 
অন্গগামীকে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 

তবু বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্্রনাথের স্থান একটু বিশিষ্ট। তাকে কোনো 
একটি শ্রেণীর অন্ততূক্তি করে রাখলেই চলে না। রবীন্দ্রান্ছগামী নামে 
পরিচিত কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে যেমন স্বীকার করেন তেমনি 
সত্যেন্্রনাথের গ্রভাবকেও তারা শিরোধার্য করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের 
মোহময় প্রভাব থেকে সজ্ঞানে মুক্ত হবার চেষ্টা যে সব আধুনিক কৰি 
করেছিলেন তীরাও কিন্ত সত্যেন্্রনাথকে অস্বীকার করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ 
যদিও স্পষ্ট জীবনবোধের কবি ছিলেন, তথাপি রবীন্ত্রকক্পনার সুক্ষ 
ভাবময় অরূপ চেতনার প্রতিও তার অন্রাগ ছিল। রবীন্ত্রনাথ-প্রবততিত 
অশরীরী লসৌনর্যবোধ .তাকেও অভিভূত করেছিল। রূপের আড়ালে 


আধুনিকতার পূর্বসূরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১১১ 


অরূপের নিত্যসঞ্চরণ তিনিও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেন যদিও তার পুনরাবৃত্তি 
করা তার সাধ্য ছিল না। এই বিশ্ময়-মূখ্ঠতা ও সৌন্দর্যচেতনা অন্যান্য 
, রবীন্ত্রপ্থী কবিদের আচ্ছন্ন করেছে, আর সেই সঙ্গে ভাষা! ও ছন্দের 
সালীতিক ক্ষমা । এ দ্দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ স্বভাবতই রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ 
কবি হয়ে ধ্রাড়ালেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, কল্যাণ ও 
আশাবাদিতা, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সহজ সৌন্দর্য সত্যেন্্রনাথের 
মাধ্যমেই এদের মধ্যে সঞ্চারিত হল। কিন্তু অন্নপ্রেরণা খুব প্রত্যক্ষ ছিল 
ছন্দের ক্ষেত্রে । সত্যেন্্রনাথের বিচিত্র ছন্দপরীক্ষাঁ_ দলমাত্রা এবং কলামাক্র। 
ছন্দের নানা রূপ এবং আয়তন প্রচুর পরিমাণেই প্রযুক্ত হতে লাগল 
এইসব কবিদের রচনায় । 

কিন্তু ধারা! রবীন্দ্রপস্থার অন্বর্তন করেন নি, তার! সত্যেন্ত্রনাথের 
কাছে কতটুকু খণ নিয়েছিলেন? আমাদের তো মনে হয় রবীন্দ্পন্থীদের 
, চেয়ে ভিন্নপন্থীদের খণ সত্যেন্্রনাথের কাছে নেহাৎ কম নয়, যদিও সর্বাংশে 
উভয় গোত্রের খণের প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্রমন। 
কবি। নান! আইডিয়াকে তিনি গ্রহণ করতে পারতেন ; নানা আপাতবিপরীত 
বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সহাবস্থান করত। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকৃতির 
উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সত্ন্দ্রনাথের কাছ থেকে । 

রবীন্দ্র-কাব্যের রূপসজ্জার কথা বলছি। কিন্তু রবীন্দ-কাব্যের ভাব- 
প্রকৃতিটিও মনে রাখতে হবে । এই প্রকৃতি থেকেই বাংল! কবিতার যুগাস্তরের 
অনাতম উৎসার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উনিশ শতকের প্রচলিত কাব্যধারা 
থেকে জাতেই আলাদা মনে হয়। এক বিহারীলালকে বাদ দিলে সেকালের 
সমাদৃত কবিতা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত। সর্বজনগ্রাহ্য 
করবার জন্য স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। যে আবেগ থেকে 
কবিতাঁর উদ্ভব, সে আবেগ নিভৃত আত্মমুগ্ধ স্বপ্নসঞ্চরণের আবেগ নয়, বরং 
সকলের কথা! বলে প্রতিধ্বনি তোলার প্রয়াসে সে চিহিত। তখন সমাজ- 
গঠনের সময়। নানা সামাজিক আশা-আকাজ্ষা। উৎসাহ-উদ্দীপনা! এসে ঢেউ 
তুলেছে কবিতায়। কবিতা কখনও অবলম্বন করেছে ইতিহাসকে, কখনও 
করেছে পুরাণকে । প্রেমের কবিতাও কবির! লিখছেন। হেমচন্দ্রের “আবার 
গগনে কেন স্থধাংশু উদয় রেখ খুবই জনপ্রিয় কবিতা ছিল। তাতে আবেগ 
ছিল, কিন্তু ' রহস্য ছিল না। প্রেমের করুণ মাধুর্য, নিভৃত আত্মগুঞন 


১১২ কীতির্যস্য 


ছিল ন]। ফলে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংল। কবিতা সমাজ-কল্যাণ কিংবা কোনে 
সহজবোধ্য নৈতিক আবেদন নিয়েই লেখা হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ধর্মই দিলেন ব্দলে। কেমন করে এই 
পরিবর্তন এল সে ঘটনা পরম কৌতুহলপূর্ণ। জীবনস্থতিতে তিনি তার 
কবিহৃদয়ের জাগরণ বর্ণনা: করেছেন। একটি অবারিত প্রসন্ন বিশ্বসৌন্া্যের 
মধ্যে তার কিশোর হৃদয় জেগে উঠল। যা কিছু দেখলেন, সব কিছুই এক 
আপাথিব মাধূর্ষে এবং ন্গিপ্কতায় ছেয়ে গেল। এতদিন তার চিত্ত আত্ম- 
প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি, এখন দেখা গেল পথ করে নিতে হয় সহজ 
সংবেদনশীলতা দিয়ে। এজন্য সমাজের চিস্তা-ভাবনার বাঁধাপথ ধরবার 
দরকার নেই। যার চিত্ত স্বাধীনভাবে জেগে উঠতে পারে, নিজের চোখ 
দিয়েই সে বিশ্বকে দেখে। সেখানেই তার মুক্তি, তার আনন্দ। সে 
আনন্দ কবির, সে মুক্তি শিল্পীর। এই যুক্তির আনন্দেই বিহারীলাল 
একদিন বলেছিলেন “হোক গে এ বন্থমতী যাঁর খুশী তারঃ। 

প্রভাতসঙ্গীতে রবীন্দ্রকবিচেতনার আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বে। 
তার প্রধান লক্ষণ ছিল আত্মগত দৃষ্টি। -তার পরেই এল বিশুদ্ধ সৌনর্য- 
চেতন । রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে বার বার সৌন্দর্যের 
প্রয়োজনবিরহিত ব্বমহিমার কথা! বলেছেন। বল! বাহুল্য, শিল্প যে সৌন্দর্যের 
সথষ্টি সেই কথাটি একেবারেই অভিনব শোনাল আমার্দের সাহিত্যে । “বিচিত্র 
প্রবন্ধে'র একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_ 

“কাবা' দেখিলেই ইহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী 
আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইহারা ভূয়সী 
গবেষণার মহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো! বা বাহব৷ দিবার জন্য প্রস্তত হইয়। 
বসেন। যাহা, অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইহাদের কোন 
লোভ নেই ।” 

এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নিয়ে এলেন শুদ্ধ সৌন্দর্যের 
প্রেরণা । “সোনার তরী'তে সেই সৌন্দর্যদদবীই এলেন, “চিত্রায় তিনি বিশ্ব- 
প্রকৃতিতে বহু বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়ে দেখা দিলেন। শুধু তাই নয়, 
সৌন্দর্যের একটি রোমান্টিক তত্বকেও রূপ দিলেন নান। কবিতায় । বাংল! 
কবিতা নতুন রূপ গ্রহণ করল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি অনুসরণ করে 
এলেন ভারতী, নবপর্যায়' বঙ্গধর্শনের রবীন্দ্রা্ছরাগী কবির। নিসর্গ-সৌন্দর্য- 
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বিন্যাসে, সামান্য বস্ততে অসামান্যকে খুঁজে নেওয়ার আগ্রহে, সহজের মধ্যে 
মর হয়ে যাওয়ার আনন্দ, এবং ছন্দের কারুকলায় ভাষার লাবণ্য রচনায় তার। 
রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ফলবান করে তুললেন ।৯ 

এই সময়েই এলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । রবীন্দ্রনাথের “চিত্রা" রচনার 
সময় থেকেই তাঁর কবিতা লেখার স্ুত্রপাত। “সবিতা” নামে তার প্রথম 
কবিতার বইটি বেরোয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ধে। তার ভূমিকায় তিনি লেখেন__ 

“জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই সমাদর-_ প্রকৃতির নিয়ম । তাই যদি 
স্বজাতীয়ের বিলোপ বাঞ্ছিত না হয়, তবে এখনও দার্শনিক নিশ্টেষ্টতা 
পরিহার করিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানোন্নত শিল্পশিক্ষা কর্তব্য । সত্য বটে, 
দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর । তাই উৎসাহ চাই-_ বল চাই__ জ্ঞান ও সত্যের সমাদর 
চাই। তৃষ্ণার সময় কঠোর সংযম প্ররুতিবিরুদ্ধ। তাই আমাদের দুর্দশা । 
এখন কিসে সকল সময় শীতল সলিল স্থুলভ হয়__ অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে 
নিষফৃতি লাভ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে ।৮ 

কবিতার বইয়ের এ ধরনের ভূমিক! আজ আমাদের কৌতুকের উদ্রেক 
করে। জ্ঞান-সতা, জাতির কল্যাণ-ভাবনা কবিকে অন্ুপ্রেরিত আজ আর 
করে না। ন্বার্দিশিক কবিতার জাতই আলাদা। কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতায় 
এ সব যুক্তি-প্রদর্শন বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণার অভাবই সথচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রযুগের প্রারভে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যবৈ শিষ্ট্য 
সর্বস্বীকৃত হওয়ার আগেই উনিশ শতকীয় কাব্যরীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন । 
তাই ত্বার কবিতায় ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ এসেছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য 
সংস্কৃতির গর্ব দেখ। দিয়েছে, আবার প্রতাচ্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি অনুরাগে 
কবিচিত্তের যুক্তি তথ্য ও স্পষ্ট চিন্তাপ্রবণতার লক্ষণ দেখ যাচ্ছে । “হোমশিখ' 
কবিতায় তিনি বললেন-_ 

সৌন্দর্য _কবিতা-_-আভরণ ! 
অবশেষে তীব্র, শুভ্র, সত্যের কিরণ । 


১ পুধতন কাবা ও রবীন্দ্রকাব্যের পার্থকোর বিস্তততর আলোচনা করেছি আমার “কাব্যবাণী' 
(১৯৬৭) বইতে । ওই বইতে “সৌন্দ্যবাদের প্রতিষ্ঠা অধ্যায়টি কৌতুহলী পাঠক দেখতে 
পারেন । 


কীতির্যস্য-৮ 


১১৪ কীতির্যস্য 


এই সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভীষ্ট, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল একটি কবিতায় 

বলছেন-- 

দিব সত্য বত চাহে ;+--উনবিংশ'শতাবদীর 

শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে জানি স্থির 

অন্য গান লাগিবে না ভালো! 

--স্বপ্লভঙ্গ', মন্্র। 
এই সত্য ধ্যানগম্য উপলব্ধির সত্য নয়। জীবনের রূপের আড়ালে 

যে অরূপের সত্য রবীন্দ্র-কাব্যকে জ্যোতিগ্মান করেছে, সে সত্য অবশ্য 
দ্বিজেন্দ্রলাল বা সত্যেন্ত্রনাথের নয়। বস্তত, রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষ 
দশকে সত্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌছোন নি, যদিও তার আভাস এসে গেছে 
কোনে। কোনে। কবিতায় ।২ কিন্ত সত্যেন্দ্রনাথ যে সত্যের কথ বলেছেন, সে 
হচ্ছে মানুষের বিচারবুদ্ধি-প্রত্যয়জাত। তাই বিজ্ঞান-ইতিহাস সমাজতত্বের 
সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-_ অধ্যাত্ম বা! অতীন্দ্রির় সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এর যোগ 
নেই। সত্যেন্্রনাথের কবিমনকে গড়ে দ্রিয়েছে উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদী 
প্রবণতা । পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত এই যুক্তিবাদী যুগমানসের প্রতিনিধিকল্প | 
পিতামহের প্রভাব সত্যেন্ত্রনাথের কবিমনকে বিশিষ্ট দপ দিতে কম সাহায্য 
করে নি। রবীন্দ্রনাথের মতো! ধ্যানী মন্ময়ী কবির নিত্য সান্লিধ্যও সত্যেন্ত্রনাথকে 
মনের সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। 

“সবিতা” সত্যেন্ত্রনাথের পঠঙ্গশায় গোপনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ 
্ষ্টাব্বে। “দবিতা'র পর তার স্থপরিচিত কাব্যগ্রন্থগুলি বেরোল-_ “বেণু ও 
বীণা”, “হোমশিখা”, “তীর্থসলিল”, “তীর্ঘরেণু” "ফুলের ফসল”, “কুহু ও কেকা», 
তুলির লিখন” 'মণিমঞ্জুষা “অভ্র আবীর+। ১৯২২-এ 'সত্যেন্্রনাথের মৃত্যুর 
পর বেরিয়েছে “বেলাশেষের গান ও “বিদায় আরতি । 

তখন পুরোপুরি রবীন্দ্যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিতায় রবীন্দ্ান্থগামিত। 
ব্যাপকতা অর্জন করেছে। ভাষায় ছন্দে ভাবে__- সবদিক দিয়ে রবীন্দ্রান্ছসরণ 
পরম চরিতার্থতা হয়ে দাড়িয়েছে । সত্যেন্্রনাথের কবিতাতেও তার চিহ্ন ফুটে 
উঠল। নিছক বস্তগত বর্ণনা ছাড়াও এবং বিবরণাত্মক ভাব ছাড়াও আত্ম- 
দৃষ্টিতে দেখা জীবনচেতন1__ রূপোল্লাস ও মগ্নতা সত্যেন্্নাথের কবিতাকেও 
বিশ্তদ্ধ কাব্যরসে ভরে তুলল। বিশেষ করে “ফুলের ফসল বইখানি নানা 


২ “চিত্রা” কবিতাটি ভুলনীয়। 
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ফুলের বর্ণ ও রূপভোগে কবির গ্রীতির ভাগ্ডারটি খুনে দিল। কবিমানসের 
বিভোরতা৷ এবং স্কুমার কল্পনাবিলাস সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় একটি নৃতন 
উপভোগ্যতা নিয়ে এসেছে-_ 
এত কাছে থেকে হায় তবু এতদূর । 
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর 
কাছে আসি ভালোবেসে, 
নিশাসে নিশাস মেশে 
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বধুর | 
এই অনির্বচশীয় স্থদূরতা রবীন্দ্রকাব্যেরই স্থুর। এমনি অনেক কবিতা 
সত্যেন্ত্রনাথের অজন্র কবিতার মধ্যে প্রচুর | 
সত্যেন্্রনাথের কাব্যস্থষ্টির সমৃদ্ধির যুগে বনু বৈচিত্র্য ফুটে উঠল । রোমার্টিক 
ত্বপ্নচারিতার সঙ্গে বাস্তব-সচেতনতা, মানব-সভ্যতার মহত্ব নির্ণয়ের সঙ্গে ভবিষাৎ 
আশাবাদিতা, অতীত-গৌরববোধের সঙ্গে সমকালীন আশাবেদন।, ক্ষুত্র ও দীন 
জীবনের সার্থকতাবোধের সঙ্গে মহামানবের অঙ্গপম মহিম1) সাধু ও গম্ভীর 
ভাষাশৈলীর সঙ্গে চলিত বুলি ঃ গম্ভীব ধীরগতি ছন্দের সঙ্গে চটুল দ্রুতগতি 
ছন্দ-_ কত বিভিন্ন কল্পনা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যজগৎকে আমার্দের এই বন্ুবর্ণ। 
পৃথিবীর মতোই শবে-গন্ধে-গানে-কোলাহলে পূর্ণ করে দিয়েছে। এট! 
সত্যেন্দ্রনাথের যেমন গুণ তেমনি আবার দোষ বলেও গণ্য । গুণ এইজন্য যে, 
কবিচিত্ত একটি অসাধারণ গ্রহণক্ষমতার পরিচয় দেয়, জীবনের সবগুলি 
'দিককেই গ্রহণ করতে পারে। সত্যেন্্রনাথ গম্ভীর হতে জানতেন, আবার 
শিশুর মতো খেয়ালীও হতে পারতেন। তার ভাষার একটি স্টাইল-_ 
বিশ্ময়ে বিহ্বল চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন মনোরথ 
বৃথ! বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ ; 
আর্ধের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি হে বিদ্রোহী নদী । 
অনাহুত--অনার্ধের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি ! 
আবার আর একটি স্টাইল-_ 
ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব বাড়ে ঘড়িক-ঘড়ি, 
লক্ষমীর্দেবীর সামনে কার। হাজার হাতে খেলছে কড়ি ! 
হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে মধ্যিখানে নৃত্যখেল। 
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা । 


১১৬ কীতির্ধস্য 


এই বিচিন্ররূপ। কর্ন৷ বিভিন্নরুচি পাঠককে স্বভাবতই আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
আসে। তাঁর বহু কবিত৷ শিশ্রচিত্কে খুশিতে ভরে দেয়; স্বদেশপ্রাণকে 
উদ্দীপিত করে; রূপরসের সৌন্দর্যপ্রেমিককে মুগ্ধ করে; ভাবুক দার্শনিক 
মনকে মগ্ন করে। ছুঃখবাদী সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় পাবেন জীবনের ছুঃখরূপ 
আনন্দবাদী পাবেন উল্লাস-ক্সিপ্ঠতা। সাহিত্যের পরিভাষায় এই শ্রেণীর 
কবিকে বলে অবজেকটিভ। 


অবজেকটিভিটি সাহিতোর একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। নাট্যকারদের মতো 
কাব্কারেরও এই গুণ থাকতে পারে। যেমন কীট্্‌স। কাট্স-এর প্রসঙ্গে 
বিখ্যাত সমালোচকের একটি আবিশ্মরণীয় উক্তি__76 19 7101) 911915550921:5 
মনে পড়ে। শেকৃস্পীয়রের সমধমিতা অবজেকটিভিটির স্ত্রেই। কিন্ত 
সত্যেন্্রনাথ কি সেই অর্থে অবজেকটিভ? অবজেকটিভিটি জীবনের 
গভীরতাদ্যোতক। স্থ্টির বাইরের রূপটি কবিচিত্রকে আকৃষ্ট করলেও 
অস্তনিহিত একটি উদার সর্বসহিষ্ণ প্রশান্তি বিচিত্রকে ভাবৈকরসে স্থস্থিত 
করে। এইজন্য কীট্স-এর কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ মিলিয়ে যায়। 
একটি গভীর অনুভূতিতে মৃত্যুও নিবিকার প্রশাস্তিতে জালাহীন 
বেদনাহীন হয়ে যায়। সত্যেন্জরনাথ এই হৃষ্টিজিজ্ঞাসায় কখনই পীড়িত হন 
নি। অস্তিত্ব সম্বন্ধে, সতী সম্বন্ধে কোনে। গভীর প্রশ্ন তাকে ব্যাকুল করে 
তোলে নি, শাস্তও করে নি। তিনি চলতি আইভিয়। নিয়ে ছন্দ রচন। করতে 
ভালোবাসতেন । ভাষা ও ছন্দের উপর নিরম্কৃুশ অধিকারে, চতুর প্রকাশ 
ভঙ্গিতে, আস্তরিক উচ্চারণে, তার রচন। উপভোগ্য এবং ম্মরণীয়। তিনি 
অবজেকটিভ নন, তিনি আরটিস্ট এবং ক্রাফ্টট্স্ম্যান। 


এতে তার প্রশংসা, এতে তার সমালোচনা । যে-কোনো বিষয় নিয়ে যিনি 
পদ্য লিখে ফেলতে পারেন, তিনি জর্নালিস্ট-কবি, ঈশ্বর গুপ্তের মতো। কিন্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক বেশি । কারণ তিনি আলংকারিক বিন্যাসেই 
যে শুধু নিপুণ তা৷ নয়, তার জাগ্রত মন একটি স্থির চিন্তায় মগ্ন। মোহিতলাল 
ঠিকই বলেছেন-_- 


“কাব্যের যে প্রবৃত্তিকে ক্ল্যাসিক্যাল বল! হইয়। থাকে, তাহার মূল প্রেরণ 
মানুষের স্বাভাবিক সমাজ ধর্মনিষ্ঠার মধ্যেই আছে ; একট কিছুকে স্থায়ী ও দৃঢ় 
বলিয়। বিশ্বাস, নিয়ত পরিবর্তনশীল লদ্যধ্বংসী জগতের একাংশে একটা স্থির- 


আধুনিকতার পূর্বনরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১১৭ 


সভার আশ্বাস-_ মানুষ চায়**সত্যেন্্রনাথের কবিতাও যদি এই জাতীয়।হয়, 
তবে কবি হিসাবে তাহার অগৌরকের কারণ নাই ।” 

সত্যেন্্নাথ নীতি-নিয়মকে ভালোবাসতেন, উচ্চ আদর্শকে শ্রদ্ধা করতেন, 
মান্ুষের প্রতি তার অকুত্রিম ভালোবাসা ছিল। জীবন বলিষ্ঠ হবে, সংকীর্ণতা 
খাকবে না, এঁতিহ্কে সম্মান করবে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তত হবে-- এমনি 
করেই সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রকৃতির কবিতা লিখলেও 
তিনি বস্ততই ছিলেন নাগরিক সমাজের কবি। প্ররীতির সক্ষম সৌন্দর্য, তার 
রস-রহস্য, তার নিজন্ব লীলারূপে আত্মহারা! তিনি হন নি। বরং মান্ষষকেই 
তিনি সুস্থ ও স্থনিয়মিত জীবনচর্ধায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন । , অন্যায়ের 
প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল প্রবল, কিন্তু প্রচলিত সমাজনীতির প্রতি বিদ্রোহ ছিল 
ন।। দরিদ্র, পতিত মানুষের প্রতি সমবেদন। ছিল সীমাহীন, সাম্যের কবিতা! 
তিনি লিখেছেন, তথাপি সমাজকে ভেঙে নিরাকার সমাজ গড়বার কথা তিনি 
ভাবেন নি। তিনি সংস্কার চাইতেন সমাজের মধ্যেই। সর্বোপরি তার 
বিশ্বাস ছিল শেষ শুভ পরিণামে । ছুঃখবাধ প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনে। কবিতায় 
এসে গেলেও তিনি স্স্থ বলিষ্ঠ আনন্দবাদেরই কবি ছিলেন। এ রকম কবি 
সমাজ ও জাতির হৃদস্স-তন্ত্রীতে সহজেই অনুরণন তুলতে পারেন। সেকালে 
যেমন ছিলেন হেমচন্দ্র, একালে তেমনি সত্যেন্্নাথ জাতির আশা আকাক্ষাকে 
ভাষ। দিয়ে চারণ-কবি রূপে দেখ। দিয়েছেন । 

তবু বাংল! কবিতায় এটাই সত্যেন্্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়। হেমচন্্ 
চারণ-কবি বলে শ্রদ্ধেয় হলেও বাংল কবিতার স্থায়ী সঞ্চয়ে তার দান কোথায় 
সেটা নিশ্চয়ই আর-একটা। বিচার। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয়তাবোধের 
দিনে জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার উদার 
পরিবেশে তিনিও মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কবিতার শব জগতে 
ধ্বনিমন্ত্রে সত্যেন্্রনাথের উপস্থিতি আজও ভোলবার নয়। তিনি নিজে যাছু 
টি করেন নি, কিন্ত ধাছু রচনার উপকরণ তিনি দিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার 
শব্ধ এবং ছন্দের ক্ষেত্রে তার নিঃসংশয় দান অবিন্মরণীয়। ব্রাউনিঙ যেমন বলে- 
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--সত্যেন্ত্রনাথ নক্ষত্রের আলো জালেন নি, কিন্ত ধ্বনির সমারোহ রচন। 
করেছেন। সত্যেন্ত্রনাথের ভাষ। এবং শব্ষসম্পদ বাংল কবিতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করেছে। 


১১৮ কীতির্যস্য 


ভাষা! এবং শব্বের উপর এমন নিরক্কুশ অধিকার সত্যই ছুর্লভ। বিদগ্ধ 
মাজিত বন্ধ পঠনশীল কবি ছিলেন তিনি। কবিরা শব্দেরই কারবারী। 
সত্যকার কবিই শব্ধ ব্যবহার নিয়ে ভাবেন। ধারা আয়ভাধীন সদীপ্রচলিত 
শবে সন্তষ্ট, তাদের মানসিক জগৎও সীমাবদ্ধ । তাদের অভিজ্ঞতায় অনন্যতা। 
নেই। মাইকেল মধুক্ছদনকে যদি ভারত্চন্দ্র-কবিওয়ালাদের ব্যবহারের বাইরে 
প1 বাড়াতে না হত, তাহলে তিনি নতুন স্বাধীন কাব্য অভিজ্ঞতার কোনো 
পরিচয়ই রক্ষা করতে পারতেন না। তাঁকে নিয়ে আসতে হয়েছে অপ্রচলিত 
দুরূহ শব্ধ সংস্কৃত কাব্যজগৎ থেকে । তারই ফলে তাঁর কবিতায় একটি ভিন্নতর 
জগৎ নিমিত হয়েছে । বল! বাহুল্য, শব্-ব্যবহারে এবং শব্স্হিতে নান। 
বিবেচনাই কাজ করে থাকে । সবচেয়ে বড়ো বিবেচনাই হচ্ছে প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়তা । বিশিষ্ট আবেগ ও অনুভূতি নিরুপম প্রকাশে শবময় হয়ে 
ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন অসাধারণ শব্বশিল্পী । অজশ্ম শব তিনি রচন। 
করেছেন। কিন্ত কচিৎ অপ্রচলিত দুরূহ বা শ্রুতিবিষম শব্ধ তিনি এনেছেন । 
শব্ধ ব্যবহারে তার নিজন্ব প্রয়োজনীয়তাবোধ ছিল-_- চিত্রকয্প-রচনা1। তিনি 
শুধু শব্ধই ব্যবহার করেন নি, তিনি শব্ধ দিয়ে কবিতার আলো জালিয়েছেন। 
সে সামর্থ্য ভিন্নতর এবং উচ্চতর । সত্যেন্দ্রনাথ সেই মহিমায় পৌছতে পারেন 
নি। কিন্তু তিনি পরবর্তী কবিদের হাতে তুলে দিয়েছেন উপকরণ। এই 
প্রসঙ্গে আমি আর-একটি সমর্থক বক্তব্য একালের কবিসমালোচকের কথায় 
উদ্ধৃত করছি অন্য আর-একজন শক্তিশালী কবিকীততির সুত্রে 1-_ স্ৃধীন্দ্রনাঁথ 
দত্তের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বস্থ বলছেন__ 

“ন্থধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ? এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা! 
অল্লমাত্র আয়াস সাপেক্ষ । অনেক নতুন শব, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্ধ 
তিনি ব্যবহার করেছেন : তাঁর কবিতার অন্থধাবনে এই হলে। একমাত্র বিশ্ব। 
বল। বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিস্বের পরাভবে বিলম্ব হয় না। 
এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরম্কত হয় যখন আমর] পুলকিত 
হয়ে আবিষ্কার করি ঘে আমাদের অজানা শব্বসমূহের প্রয়োগ একেবারে নিতূল 
ও যথাযথ হয়েছে । পরিবর্তে অন্য কোনে৷ শব সেখানে ভাবাই ধায় না।” 

সত্যেন্ত্রনাথের দুরূহ শব প্রয়োগ যথাযথ হয়েছে কিনা সেট। কাব্যপাঠকের 
অবশ্য বিচার্য কিন্ত কাব্যলেখকদের পথ ঘে তিনি প্রশস্ত করে দিলেন এট 
স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্রযুগের অগণিত অস্থগামীদের অতিব্যবহার বাংল! 


আধুনিকতার পূর্বস্থরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১১৯ 
কবিতার ভাষাকে জীর্ণ করেছিল, সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল, এট' 
তো৷ সাহিত্য এঁতিহাসিকেরা মেনেই নিয়েছেন। সত্যেন্্নাথই বাংল! কবিতায় 
নতুন শহব্যবহারের সন্তাবনা উদ্লোিত ফরে ছিলেন। তিনি লিখলেন-- 

কুকুর তুলে বুক্ধন ধ্বনি 
ঘুংকার করে উলুক অমনি 
এই বিচির শৰগুলির ব্যবহারের আভ্যন্তরীণ প্রযোকনীয়তা বাই থাক বাংসা 
কবিতার কবিদের যে সাহস জুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মোহিতলালের 
কবিতায় এবং আরও পরবর্তী স্থধীন্দ্রনাথ বা বিষণ দের কবিতার ছুর্বোধ্য শব্দ 
প্রয়োগের অভিযোগ অর্থহীন হয়ে যায়। হয়তে। তার] দুরূহ শব প্রয়োগের 
অনিবার্ধতা উত্তম রূপেই প্রমাণ করেছেন। কিন্ত সত্যেন্্রনাথের শব-প্রয়োগই 
বাংলা কবিতার ধ্বনিকে অনেকটাই পরিবতিত করতে সহায়তা করেছিল । 
যার কান আছে তিনিই বুঝবেন, এ ধ্বনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি নয়। আর 
একটি বড়ো কথা মনে হয়। সত্যেন্্রনাথ শব্ব-প্রয়োগে কল্পনার চেয়েও যুক্তি 
দ্বারাই চালিত হয়েছেন। ফলে বাংল! কবিতার কল্পনার অতিচাঁর বা নিরবয়ব 
শূন্যতা দূর করতেও তিনি সাহায্য করেছেন। 
যুক্তিবোধ এবং মানসিক সতর্কত৷ ছিল বলেই সত্যেন্দ্রনাথ ভিম্নজাতের 
শবকেও প্রয়োজন মতে। কাজে লাগিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যভাষায় 
ষে সমৃদ্ধ শব্বসম্পদ দান করেছিলেন মূলত তার প্রকৃতি ছিল সংস্কৃত। “কল্পনার 
পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্যভাষার ধ্বনি-গান্ভীর্যে ও শবসঙ্গীতে 
ছিলেন আকৃষ্ট । “কল্পনায় তিনি কালিদাসের যুগে “পুর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে' 
তুঁজতে বেরিয়েছিলেন। প্রথম প্রিয়াই বটে। লাবণ্যময়ী শব্গপ্রতিমার 
সন্ধানেই তিনি বেরিয়েছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সেই অপূর্ব প্রবন্ধগুলির 
প্রধান আকর্ষণ তার শব্ধজগৎ্ গদ্যও আবৃত্তিযোগ্য মাধুর্যে অভিসিঞ্চিত। 
কাব্যের তো কথাই নেই। কৰি খন বলেন__ 
মুখ খানি তার 
নতবৃস্ত পন্মসম এ বক্ষে আমার 
নমিয়া পড়িল ধীরে । 
তখন এর চিত্রগুণ একট? আলাদা উপভোগ্য হয় না। ওই ভাষার সঙ্গেই 
সে জড়িয়ে থাকে । “নতবৃস্ত' শব্দটির ধ্বনিলৌকুমার্য এবং অর্থসৌকুমার্য এক 
হয়ে যায়। এই শব্দের পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা৷ কালিদাস-বাণভট্টের রোমা্টিক 
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কাব্যসৌরভ বহন করে নিয়ে আসে । এই ভাষ! অতি চমৎকার বটে, কিন্ত 
এর একটা অস্থুবিধাও সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না। 

সত্যেক্্রনাথের-- 

বাদশাজাদ। দেখল তোমায় দেখল প্রথম নওরোজে, 
খুসী দলের খুসরোজে তার জীবন মরণ দুই যোজে ! 
কিংবা মোহিতলালের__ 
গুলনার-বাগে ফুল বিলকুল 
নাশপাতি 
গালে গাল দিয়ে লালে-_লাল হল 
বোসতানে ! 
ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের 
আবছায়া । 
সরাইখানাম্ম মেতেছে মাতাল 
খোশগানে ! 

_ এর মধ্যে দিয়ে ষে ভিন্নতর স্বাদ এবং অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে উঠেছে 
তারও তে প্রকাশের ভাষা চাই। কালিদাসীয় সংস্কতযূলক শবে তাকে 
প্রকাশ করাযায় কিন। সন্দেহ।৩ সত্যেজ্রনাথের অভিনবত্ব সাধনের ফলে 
বাংল! কবিতা একট! নতুন শব্বাহন লাভ করল। সত্যেন্ত্রনাথের প্রয়োগের পর 
থেকেই বাংল! কবিতায় এই শ্রেণীর শবব্যবহারের পথ স্থগম হয়ে গেল। বিষয় 
হিসাবে তিনি যে বিস্তৃততর ক্ষেত্র পরিক্রমণ করলেন ত্বার প্রেরণা! এসেছিল 
বাস্তব যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি থেকে £ যেমন-_ 

বকেয়। হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনেতে 

মজ্জাগত গোলাম-সমঝ শেষ করে দে, শেষ করে দে। 

কেউ কারে দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথ। আজ বলব জোরে ; 
মিথ্যা দলিল তাদের, যার! জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে ! 


ও প্রমৃঙ্গত উল্লেখ করি, অসাধারণ ভাবাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ইসলামী শখ চয়নের দিকে 
ঝেশাকেন নি কারণ তার মানসজগৎই ছিল অন্য রকম। মোগলাই বা ফারসি পরিবেশ সৃষ্টি 
করতে তিনি যান নি। 'ক্ষুধিত পাষাণে* আশ্চর্য স্বপ্নজগৎ তৈরী করেছেন, কিন্ত তাতে ইসলামী 
ক্বাদ নাই। বঙ্িমচন্দ্রের রাজসিংহে'র মোগল অন্তঃপুরের বর্ধন ফারশি শব ব্যবহারে বাণ্তবানুগ ; 
এখানেও সেই শিরাজী শরাব, তাতারী প্রহরিণী, ছুরির ঝলক সবই আছে। 
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-“এ কবিতায় রোমান্স নেই, সমাজ ও যুগসচেতন বাস্তবাচ্ুরাগী যুক্তিবোধ 
'মাছে। নজরুল ইসলামের কবিতায় তার সরব অশ্থসরণ বাংলা কবিতাকে 
প্রাতাহিকতার স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে । এতো ন্বপ্রের জগৎ নয়, এ জগৎ 
উর রুক্ষ ধূলিসমাকীর্ণ কঠিন মাটির । নজরুল ইসলাম বাংলা! কবিতাক্স নতুন 
রক্ত সঞ্চালন করলেন। মোহিতলালের নোদিরশাহের জাগরণ 'নাদিরশাহের 
শেষ? “বেছুইন+ “শেষ শধ্যায় হুরজাহান' প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই গড়ে তোল 
হুল এক জীবস্ত কাব্যপ্রতিম]। 

সত্যেন্ত্রনাথের ভাষার আর-একটি স্তর আছে যার প্রভাবও হয়েছে স্দুর- 
প্রসারী। কবিতার ভাষায় লৌকিক চল্তি শব্ধ এবং ভাষাভঙ্গিকে স্থান দিয়ে 
তার অধিকারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করে দিলেন। বপ্তত সত্যেন্্রনাথের 
আগে বাংল। জীবস্ত ভাষার এমন কর্ণ আর কেউ করেন নি। এখানেও 
রবীন্্নাথের কথা মনে আসে। “ক্ষণিকা'র ভাষাতে কবি লঘু পরিহাস-তরল 
ভঙ্গিমার দিকে ঝু'কেছিলেন ফলে মুখের ভাষাভঙ্গি এসে গিয়েছে । এজন্য 
ক্ষণিকা'র সুর অন্য রকম। 'ীতাঞ্জলি'র কবিতাতে পরিহাস নেই অবশ্য কিন্ত 
পল্লী-পরিবেশ এবং জীবন ছবি আছে। তবু সত্যেন্দ্রনাথ দুঃসাহসভরে আরও 
এগিয়ে গেলেন। তিনি এমন সব শব্দ নিয়ে এলেন কবিতায় যা কখনও গ্রাম্য, 
কখনও আঞ্চলিক। সাহিত্যশিল্প বলতে আমরা শ্বভাবতই একটি সর্বরুচিসম্মত 
শিক্ষিত জনবোধ্য নাগরিক বৈদক্ষ্যের হ্যষ্টিই বুঝে থাকি। এইজন্য যে-শব্দ 
শিষ্টজনের মধ্যে প্রচলিত, সংস্কৃত রীতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই শবই সাহিত্যের 
বিশেষ করে কবিতার বাহন হয়ে এসেছে মধুস্্দনের সময় থেকে । সত্যেন্্নাথ 
একটি আশ্চর্য যুগাস্তর ঘটালেন । লোকজীবনের শব্দ__- যা কাব্যে ছিল অস্ত্যজ, 
তাকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সাদর আহ্বান করে নিয়ে এলেন। ভাতে 
বাল! কবিতা আরও যেন জনরুচির কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। যাকে খাটি 
বাংলা বলে অর্থাৎ যে ভাষা নিজন্ব ব্যঞ্জনায় এবং প্রকাশক্ষমতায় মৌখিক 
বাংলাকে সতেজ অর্থবহ করে তুলেছে, সে-সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনা অবশ্য 
'আরস্ভ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের “শব্তত্ব' বইখানি সবটাই তার দৃষ্টান্ত । 
কিন্ত কেউ কি ভেবেছিল গদ্যের বাইরে এই দেশজ ভাষাকে সন্মানিত স্থান 
দ্নেওয়। যেতে পারে ? 

তাকায় জগৎ বাক্যহার! ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে 
ভব্যতা সে ভিমি গেছে ভেপ সে-ওঠ1 টাকার গেঁজেয় থেকে । 
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কবিতা! বলতে আমরা ঘা বুঝি, এর মধ্যে তা হয়ত! নেই। তথাপি এর 
ভাষার জোর আছে, মিলের এবং ছন্দের সহযোগিতায় সে ভাবা পাঠকচিত্বকে 
প্রভাবিত করে সন্দেহ নেই। স্থৃতরাং মৌলিক বুলি কবিতার ক্ষেত্রে যে 
আপন শ্বাভাবিক অধিকার নিয়ে আসছে তা অস্বীকার কর! ঘাবে ন1। 
কবিতা এই ভাষায় হয় কিনা এ নিয়ে কেউ যদি সন্দেহ করেন, তবে 
সত্যেন্ত্রনাথের চিত্রময় কবিতাগুলি নিশ্চয় সে সন্দেহ নিরসন করবে। যেমন-_ 
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে 
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে, 
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে, 
আলতা! পাটি শিম্‌। 
ইলশে খুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি 
রোদ্দ,রে রিম্বিম ! 
য় মধ্যে ছন্দের চপলত! আছে, ভাঁবেরও কোনে গুরুত্ব নেই কিন্ত রোদ 
বৃষ্টির এমন ছবিটিরও কিরস নেই? কিংবা ক্লুষক-বধূর এই গভীর চোঁখের 
চাঁউনির এমন বর্ণনা! চল্তি ভাষা! ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 
আর কোলে! সাধু বর্ণনাতেই তা সম্ভব হত নাঁ_ 
পান বিনে ঠোট রাও! 
চোখ কালে! ভোমরা, - 
রূপশালি ধান-ভান। 
রূপ দ্যাখো তোমরা । 
এর নাম “চিত্ররস* দিলে ক্ষতি কী? রসোঁপভোগের সেও তো একটা 
বৈচিত্র । 
বাংল! ভাষার এই নিজস্ব বাকৃরীতিতে এবং শক্ভাগারে সত্যেন্দ্রনাথ যেন 
ইচ্ছামতো পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। একদিকে গদ্য ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর 
প্রয়োগ__ এই যুগল অভিষান বাংল। সাহিত্যের আভিজাত্যের ছুর্গ ভেঙে 
আধুনিক রীঁতির প্রতিষ্ঠা করে দিল। তবুমনে হয় সত্যেন্্রনাথ এ বিষয়ে 
যতখানি সাহস দেখিয়েছিলেন পরবর্তী কবিরা তা দেখাতে পারেন নি। 
তা ছাড়া বাংলা ভাষাপ্ররুতি সম্বন্ধে সত্যে্রনাথের স্পর্শ কাতরতাও তুলনারহিত 
বলে মনে হয়। এই দক্ষত। নিয়েই তিনি বহু নতুন শব্দ তৈরি করতে এগিয়ে 


আধুনিকতার পূর্বস্থুরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১২৩ 
এসেছিলেন। তাতে সংস্কৃত গাভভীর্বের সুদূরতা ছিল না, ছিল. জনজীবনের 
তপ্ত স্পর্শ । | 

সত্যেন্্রনাথের কারুকলার (ক্রাফট্ন্ম্যানশিপ ) অন্থপম উদ্দাহরণ অবশ্যই 
ছন্দরচনায়। সত্যেন্্রনাথ তো! আমাদের মধ্যে ছন্দসম্াট নামেই স্থপরিচিত। 
তার অন্যান্য বিশিষ্টতার কথ। আমরা সব সময়ে ভেবে দেখি না, কিন্তু ছন্দ 
শিল্পে তার নৈপুণ্যকে কখনোই তুলি না। সত্যেন্ত্রনাথের এ দিকটা 
যখন আমরা স্মরণ করি, তখন কি আমরা তার শিশ্তম্থুলভ ক্রীড়ার জন্যই তাকে 
বাহবা দিই অথব! ছন্দশ্যা্টিতে তার গভীর গুরুত্বের জন্যই সশ্রদ্ধ হই, এ কথা 
তেমন ভাবি না। তার বনু ছন্দনিদর্শন আমাদের কানকে খুশি করে লতা, 
কিন্ত এর পেছনে ছন্দরহস্য সম্বন্ধে কতখানি চিন্তা কাজ করেছে সেট 
ভেবে দেখি না। তিনি ছন্দের কাকুশিল্পলী হতে পারেন কিন্তু শিল্পীকেও, 
ধবনি বৈশিষ্ট্য ও ছন্দগঠনের নান! উপকরণ-উপার্দানকে বিচার করে দেখতে 
হয়। কারণ ছন্দকে ভাষার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যেতেই হবে, তা না হলে সেট! 
ভাষার ভারই হয়ে থাকে, শ্রী হয়ে ওঠে না। সত্যেন্দ্রনাথ নানা! সংস্কৃত ছন্দ 
এবং ইংরেজি ও আরবি ছন্দ বাংলায় নিয়ে এসেছেন। ত৷ ছাড়া পড়তে 
উত্সাহবোধ হয় এমনি ধরনের নান! ছন্দও রচনা করেছেন। কিন্ত সত্য 
সত্যই নিছক খেলা সবগুলিই নয়। এদের গঠনের মধ্যে তার সুক্াতিসুক্ 
পরীক্ষণ-প্রবৃত্তি আছে) বাংল ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা 
আছে।' সেইজন্য সত্যেন্্রনাথের ছন্দ-সাধনায় বাংলার ধ্বনিস্থট্টির নতুন 
সম্ভাবনাও দেখ! দিয়েছে । 

সত্যেন্্রনাথের ছন্দকৌতুহলের সচন! অবশ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ হ্বয়ং। 
বাংল! ভাষার তিনটি ছন্দরীতি তিনিই নির্দিষ্ট করে দিলেন? শুধু তাই নয়, 
প্রতি ছন্দপদ্ধতির নান! পর্বভাগ, ঘতিবিন্যাস, পদ ও পঙক্তির সঙ্জার আদর্শ 
ঠিক করে দিয়েছেন। কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক ছন্দের নিয়ম বলতে গেলে 
রবীন্দ্রনাথই আবিষ্কার করেন। মিশ্র কলামাত্রিক পুরানো, সংস্কৃত রীতির 
মাত্রাবুতও পুরানো কিন্তু মাজ্রারুত্ত রীতির আধুনিক রূপ (যার নাম সরল 
কলামাত্রিক ) এবং সেকালে ধামালী নামে প্রচলিত আধুনিক হ্বরবৃত্ত ছন্দ 
(যার নাম দূলমাত্রিক )-_ দুইই রবীন্দ্রনাথের ছ্বারাই প্রচলিত হয়ে রবীন্দ্রান্ছগামী 
কবিদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাড়াল। সরল কলামাব্রিকের চার থেকে 
আট মাত্রার পর্ব এবং দলমাত্রিকের চার দলের পর্ব দিয়ে অপূর্ব ছন্দোমাধূর্য 


১২৪ কীতির্যস্য 


রচিত হল রবীন্দ্রযুগে। অন্যান্য কবিদের মতোই সত্যেন্ত্রনাথও বিভিন্ন পর্বের 
সরল কলামাত্রিক এবং চারদলমাত্রার দলমাত্রিক ছাদ দিয়ে কবিতা লিখেছেন। 
সত্যেন্্রনাথ কিন্ত তাতেই সন্তষ্ট ছিলেন না। এর মধ্যে আরও নতুন কিছু 
গড়ে তোলবার সম্ভাবনা আছে কিন! দেখতে চাইলেন। 

এই প্রয়োজনীয়তাবোধ তার বিশেষ করে মনে এসেছিল ইংরের্জি ও সংস্কৃত 
ভাষার সঙ্গে কৌতৃহলী পরিচয়ের ফলে। সংস্কৃত ভাষার 'ধ্বনিবৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
উচ্চারণের হৃম্ব-দীর্ঘত1। হুম্ব-দীর্ঘ উচ্চারণকেই বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে 
সাজিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দ তৈরী হয়। আবার এই উচ্চারণকালকে মাত্র! 
হিসাবে ধরে নিয়ে পর্বে পর্বে সমান মাত্রা রক্ষা করেও সংস্কৃতে ( এবং প্রাকৃতে ) 
'আর-এক জাতের ছন্দ হয়। প্রথমটির নাম বৃতচ্ছন্দ, ছিতীয়টির নাম 
জাতিচ্ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দ যুলতই উচ্চারণকালনির্ভর। উচ্চারণকালনির্ভর 
মাত্রামূলক জাতিচ্ছন্দের বিবর্তনেই স্থষ্টি হয়েছে বাংলা সরল কলামাত্রিক ছন্দ । 

আবার ইংরেজি ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ অন্য রকম। উচ্চারণকাল তার 
নিয়ামক নয়, তার নিয়ামক প্রম্বর। প্রম্বরিত-অপ্রম্বরিত ভেদে ইংরেজি ছন্দের 
বৈচিত্র্য আসে। প্রন্বর পড়ে নিলেবলে, পরিভাষ! দিয়ে বলতে গেলে, দলে । 
বাংলার মৌখিক ভাষার ধ্বনি প্রকৃতির সঙ্গে এর একট] সাদৃশ্য আছে। লিখিত 
রূপে নয়, মৌখিক বূপে দল এবং প্রন্বর বাংল। ভাষারও বৈশিষ্ট্য । এই মৌখিক 
ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে দলমাত্রিক ছন্দ। বাংলায় যে' 
তৃতীয় আর-একটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছন্দ আছে যার নাম বিশিষ্ট 
কলামাত্রিক, পূর্বে যাকে বলা হত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ__ সেই ছন্দে দল এবং মাত্রা 
ছুয়েরই মর্ধাদ থাকায় একটি “ব্যালান্সড” সংযত ধার ছন্দের স্ষ্টি হয়েছে-_ সেটি 
সাধারণ সংলাপ গদ্যের নিকটবর্তী । 

অতএব ছন্দের মূল উপাদান তাহলে কলামাত্রা অথবা দলমাত্রা। 
সত্যেন্্রনাথ বাংল! ছন্দের এই গোড়ার উপকরণ থেকেই নান ছন্দোবৈচিত্র্য 
সির সম্ভাবনা দেখলেন। তিনি যে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় নিয়ে আসতে 
চাইলেন বাংলা উচ্চারণে অবিচ্ছেদ্য দল এবং প্রশ্বরের সঙ্গে মিলিয়েই 
তাকে আনতে হয়েছে। নইলে বাংল! নিজস্ব ধ্বনি-ম্বভাবের সঙ্গে তার মিল 
হবে না। আবার ইংরেজি ছন্দের প্রন্বরিত দল বিন্যাসকেও আনতে হয়েছে 
কলামাত্রাম্মছচক উচ্চারণকালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন 
বাংল। ছন্দকে নির্দিষ্ট তিনটি রীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই বিন্যস্ত করে দিয়ে 


আধুনিকতার গূর্বস্থরী কবি সত্যেন্্রনাথ ১২৫ 


গেলেন, সত্োন্রনাথ ভেদরেখা তুলে দিয়ে কলামাত্রা ও দলমাত্রা মিলিয়ে নতুন 
রীতির ছন্দ স্থ্টি করলেন। এই ছন্দে ইংরেজি এবং সংস্কৃতের ছন্দোধ্বনিকে 
বাজিয়ে তোল! গেল বাংলার বীণায়। 

এবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । প্রচলিত দলমাত্রিক ছন্দের একটি সত্যেন্ত্রনাথ- 
কৃত রচনা--- 

কল্‌কে ফুলের . কুপ্তবনে * জল্ছে আলে! . খাস্গেলাসে, 
অভ্র-চিকণ টিকলি জলের ঝলমলিয়ে ষায় বাতাসে ; 
টৌকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে? 
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কার ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ? 

এ প্রতি পঙক্তিতে চারটে পর্ব ? প্রতি পর্বে চারটে দল (সিলেবল্)। প্রত্যেক 
পর্বের গোড়ার দলে পড়ছে প্রত্বর (আযাকৃসেণ্ট )। দৃলমাত্রিক ছন্দের এটাই 
আঘর্শ গঠন । ক্ষণিকা*তে রবীন্দ্রনাথ এর এই গঠনটি স্থির করে দেন! কোনে! 
কোনে। ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি অপূর্ণ অর্থাৎ ছুই দলেও থাকে। 

সরল কলামান্রিক ছন্দের সত্যেন্্রনাথ-কৃত রচনা-- 

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই--শুধু  শিব। 
মনে লয় মোর হেখ। একদিন মিলিবে নিখিল জীব। 
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা । 
মিলন ধর্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্কথ| | 

এর প্রতি পঙক্তিতে চারটি পর্ব ; শেষের পর্বটি অপূর্ণ। এখানে প্রতি পর্বের 
সমতা! (ছয় কলামাত্র। ) রক্ষা করা হয়েছে উচ্চারণকাল-পরিমাণ দিয়ে, 
দজসংখ্যা দিয়ে নয়। সেইজন্য এখানে উচ্চারণ একটু ধীরগতি । যুগ্মধ্বনিগুলি 
একটু টেনে পড়তে হয় অর্থাৎ তাতে ছুই কলামাত্রার প্রয়োজন হয় । এই 
পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন “মানসী” কাব্য থেকে । প্রাকৃত এবং বৈষ্ব 
পদাবলীতে যুগ্মধবনি ছাড়াও দীর্ঘস্বরও টেনে পড়া হত, এবং সেইভাবে 
মাত্রাসংখ্যা সমান রাখা হত? যেমন জয়দেবের-_ 

অহহ কল, য়ামি বল. -্মাদি মণি, ভূষণং 

এতে আছে প্রতি পর্বে পাঁচ কলামান্র! । কিন্ত এই দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা! 
উচ্চাঁরণ-বিরোধী। সেজন্য এই ছন্দ! বাংলায় ইনি সিরনিদ 
ছিমত্রিকতায় রূপাস্তরিত হয়েছে ।, 


১২৬ কীতির্যস্য 


দ্বলমাক্রিক ছদদ মৌখিক উচ্চারণভঙ্গিকে আশ্রয় করে থাকে । সেজন্য এতে 
হুসস্তধ্বনির প্রাধান্য । এই দুলমাত্রিকের কাঠামে। ধরেই সত্যেন্দ্রনাথ 
কলামাত্রাকেও বিন্যস্ত করে একটি অভিনব ছন্দ উদ্ভাবন করলেন। “ছন্দ- 
পরন্বতী' প্রবন্ধে তার নাম তিনি দিয়েছেন “বুলবুল গুলজার ছন্দ” । এর 
নানা রকম বৈচিত্র্য ৷ এই শ্রেণীর ছন্দে কলামাত্রার রীতিতে দলের প্রসারণ ঘটে 
বলেই ছুই পদ্ধতির মিশ্রণ। কখনও ছুটি দল অথচ চার কলামাত্রা। যেমন__ 
ছিপখান , তিন দাড়, 
তিনজন : মাল্লা " 
চৌপর . দিনভর ' 
দ্যায় দূর . পালা। 
কখনও তিন দল চার কলামাত্রা-- 
রূপশালি . ধান বুঝি . 
এই দেশে , স্থষ্টি . 
ধৃপছায়৷ . যার শাড়ী , 
তার হাসি : মিষ্টি। 
আবার কখনও তিন দল পঞ্চকলা-- 
শালিক শুক . বুলায় মুখ. 
খল ঝাঝির * মখমলে । 
এমনি করে তিন দল-_ ছয় কলামাত্র। এবং চার দল-_ ছয় কলামাত্রা, ছুই 
ফল-_ তিন কলামাত্রা, চার দূল__ চারকলা, চার দল--- আটকলার উদ্দাহরণও 
আছে। এসব ছন্দকে সোজান্জি সরল কলামাত্রিক বলার বাধা আছে, 
কারণ দলবিন্যাসের নিদিষ্টত এবং প্র্বর-প্রভাবের ফলে এদের ছন্দের ধ্বনি 
ঠিক সরল কলামাত্রিকের মতে। টান] হয় না। এক-দল শব দিয়ে গড়া টান! 
পদ্ধতির ছন্দটিও এই প্রসঙ্গে কৌতুহলজনক-- 
শিষ কে দ্যায় গো আঙ্গ 
ভার কি ভিন্গাঁঘর? 
ছুখ সে তার কি পর 
চাদ সে তার কি তাজ? র 
দূলবিন্যাস এবং কলামাত্রিক পদ্ধতি মিলিয়ে সত্যেন্্নাথের এই ছন্দ 
'্সন্গবাদগুলিই বেশি করে আমাদের বিম্ময় আকর্ষণ করে। তার কারণ সংস্কৃতের 


আধুনিকতার পূর্বস্থুরী কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১২৭ 


দীর্ঘত্বর বাংলায় নেই বলে ইসস্ত ধ্বনি দিয়ে যুগ্ধ্বনির প্রতিভাস রচনা করতে 
হয়। তাই তাতে দলবিন্যাসের নির্দিষ্টউতা আর্সে! পঞ্চচামর ছন্দের 
অন্গবাদ-_ 
মহৎ ভয়ের . মূরৎ সাগর . 
বরণ তোমার . তমঃ শ্যামল। 
এখানে প্রতি পর্বে ছুটি দল এবং প্রত্যেক ছিতীয় দলটি ব্যঞ্জনাত্ত। 
সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ উচ্চারণ ব্যঞ্তনাস্ত দলের ছুই কলামাত্রা দিয়ে পূরণ করা 
হয়েছে। ফলে এট] ছয় কলামাত্্রার সরল কলামাত্রিক ছন্দ হয়েও দুল প্রন্থরের 
আধিপত্যযুক্ত । এমনি করে তার আছে মন্দাক্রাস্তাঁ_ 
বন্ধুর মৃখ চাঁও . সখা হে সেথা! যাও . দুঃখ দুস্তর . তরাও ভাই 
এর কলামাত্রিক ভাগ আট-সাত-সাত-পাচ। পূর্বে উদ্ধৃত “ছিপখান তিন 
ধাড়' ছন্দেও নির্দিষ্ট স্থানে হসস্তযুক্ত দূল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা 
সংস্কতের দীর্ঘ উচ্চারণেরই স্থলবর্তা। বস্তত এটা বি্যন্সালা ছন্দেরই 
অন্থবাদ। মুল সংস্কতের ছন্দধ্বনি এই রকম-_ 
বাসোবল্লী . বিছ্যান্মল। . বহুশ্রেণী . শাক্রশ্চাপঃ। 
সংস্কতের আরও নান! ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ দল-কলামাত্রিক রীতিতে অন্ছবাদ 
করেছিলেন-_ মালিনী, রুচির, শাল বিক্রীড়িত, তোটক, গায়ত্রী । 
আবার, ইংরেজির প্রন্বর বিন্যাস দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ গড়লেন বাংল] ছন্দ, 
তাতেও কলামাজরার হিসাবও রইল । বাংলায় প্রন্বর স্থষ্টি হয় হুসস্তের দ্বারাই 
নর 
দুষ্টু সেই পোকৃটা 
সত্যেজ্জনাঁথ ইংরেজীর এই প্রন্বর রক্ষা করেই অনুবাদ করলেন সিংহল 
কবিতাটি-- 
ওই সিংহল ছাপ স্থন্দর শ্যাম নির্মল তার রূপ 
তার কণ্ের হার লঙ্গর ফুল কপুর কেশ ধৃপ। 
'আয়াম্বিক এবং আযানাপিস্ট মিশ্রিত সেই ইংরেজি কবিতার সঙ্গে এর 
তুলনা করা যেতে পারে__- 
0 5080106 [00101101521 15 00106 000 ০0: 0106 ৬250 
707700821) 211 006 70010611015 50০০৫ 85 6116 7098, 


তার 'পিয়ানোর গান” কবিতাটি ইংরেজির “ট্রোকী'র অঙ্ুসরণেই কর]। 


১২৮ কীনির্যস্য 


সত্যেন্্নাথের ছন্দকারুকল! বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য । ত্বার মৌলিক 
দান হচ্ছে দূল-কল! মিশিয়ে এক চতুর্থ শ্রেণীর ছন্দ উদ্ভাবন | এতে বাংলার 
উচ্চারণ ভঙ্গিমাকে পুরোপুরি কর্ণ ও কাজে লাগানো হয়েছে। এক সমগ্কে 
রবীন্রনাথ বলেছিলেন এই হসস্ত-ধ্বনিত ছন্দই বাংল! ভাষার ম্বাভাবিক ছন্দ। 
সতোন্দ্রনাথ যেন সেই ইজিত দিয়েই হসস্ত-আশ্রিত দল নিয়ে তার চূড়ান্ত 
পরীক্ষা করলেন। কিন্ত কোথায় যেন একট] ক্রটি থেকেই গেল। ছন্দের 
চপলতাই যেন বড়ো হয়ে ওঠে। এর সঙ্গীত বড়ো! তরল। নসত্যিকারের 
সঙ্গীত গহন সংযত এবং ধ্বনিত। সে বস্ত তো সত্যেন্রনাথের এই নূতন 
পরীক্ষায় পাই না। এই সংঘম মিশ্র কলামাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত নামে পূর্ব 
পরিচিত ) ছন্দেই সহজ | এটি বুঝতে পেরেছিলেন ্বিজেন্্লাল রায়। তিনি 
মেলাতে চেয়েছিলেন দলমান্রিককে মিশ্র-কলামাত্রিকের সঙ্গে । এই পরীক্ষা 
কবি সতোন্দ্রনাথ যে একেবারেই করেন নি তা৷ নয় কিন্তু কতটুকু সার্থক 
হয়েছিলেন বল। যায় ন1। 

তোমার শুভদিনে জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করছে অথুষ্টান 
ভগবানের ভক্ত ছেলে ! খাধির ধষি ! খৃষ্ট মহাপ্রাণ ! 

এটী। পড়তে হয় ধীরগতিতে দলমাত্রিকের প্রন্বর-তীক্ষতাকে কমিয়ে এনে ।' 
ছন্দট1 অবশ্য দূলমাত্রিকই | 

একালের দিনে হসস্তধ্বনি নিয়ে নতুনতর পরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 
“পরিশেষ কাবো এবং আধুনিকতর কবিদের রচনায় ।* সত্যেন্ত্রনাথ ছন্দকে 
ছকে বাঁধতে চেয়েছেন ; এরা ছকে না বেঁধে হসম্তধবনিকে শবের মধ্যে এবং 
প্রান্তে নানাভাবে সংকুচিত প্রসারিত করে সংলাপ-গদা-্ভজিমার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে চলেছেন । 


অনাদিন, গীত সংখ্যা, ৮ম সংকলন, 
(শিশির ভট্টাচার্য-সম্পার্গিত )। 


৪ প্রসব প্রবোধচন্ত্র সেনের প্রবন্ধ “বাংল ছন্দের ূতদ সম্ভাবনা” পরিচয় ১৩৪৮ ফাল্গুন ॥ 


ব্রান্িংশ্পিক্লী প্র্মথ চৌ্ুক্লী 


বাংল। সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ বলে একট কথা৷ চলতি আছে। ঠিক কোন 
সময় থেকে এর ব্যাপ্ধি, কোন পর্যস্তই বা এর সীমা-__- তা নিয়ে বিতর্ক হতে 
পারে? কিন্ত সাহিত্যের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রখর প্রভাব এসে পড়েছে 
এ অস্বীকার করবার নয়। তেমনি সেকালে ছিল বন্ধিম-যুগ যখন বঙ্কিম- 
চন্দ্রের উপন্যাস-রচনার ছাপ এবং প্রবন্ধ-রচনার রীতি বাংলার লেখকর্দের মধ্যে 
বেশ স্থাক্িভাবেই পড়েছিল। এসব নামকরণ নিয়ে কোনে! সংশয়ের অবকাশ 
কখনোই ঘটে নি। 

প্রযথ-যুগ বলে কোনে শব্ধ বাংল! সাহিত্যে এখনও পর্যস্ত গড়ে উঠেছে বলে 
শোনা যায় নি। কিন্তু বাংল! সাহিত্যের উপর প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যে 
প্রভাব পড়েছে, তাতে এরকম একটা শব্ধ প্রচলিত হলে বিম্ময়ের বিষয় হত ন1। 
উপন্যাস এবং নাটক বাদ দিয়ে এ সাহিত্যের গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধের বৃহৎ 
অংশে প্রমথ চৌধুরীর স্থস্পষ্ট ছাপ আছে।- আর-কিছু না হোক বাংল! 
ভাঁষরীতির পরিবর্তনে তার দান তো! বাঙালি সাহিত্যপাঠক্ষ নিত্যই স্মরণ 
করবেন। এ প্রভাব এমনই ষে রবীন্দ্রনাথও একে স্বীকার করেছিলেন, অন্থবর্তন 
করেছিলেন এবং পরিণতি দয়েছিলেন। লাহিত্যের যে-তিনটি দিকের চর্চা 
প্রমথ চৌধুরী করেছিলেন, সেই তিনটিতেই তিনি যে অভিনবত্ব দেখিয়ে 
গিয়েছেন তা বিস্মযরজনক। এই তিনটি দিকেই রবীন্দ্রনাথের অকুগ 'প্রশস্তি 
তিনি অর্জন করেছিলেন__ সে সময়ে প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতায় অন্য সকলে 
সংশয়মুক্ত হতে পারে নি। তার পরে সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে 
গড়ে উঠল এক লেখকগোঠী। তার] প্রমথ চৌধুরীকে গুরু বলে মান্য করতেন। 
এই-সব সাহিত্যশিষ্যের মধ্য দিয়ে এবং নিজেও প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে লিখে 
তিনি সাহিত্যের এক নতুন রুচি এবং রীতি তৈরি করতে পেরেছিলেন । 
স্থতরাং বাংল! সাহিত্যের একটি পর্যায়কে 'প্রমথল্যুগ” বললে হয়তো অঙ্ছচিত 
হত ন]। 

কিন্ত তা যে হয় নি, তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব ও রচনাবৈশিষ্ট্যের 
মধ্যেই নিহিত। আমরা যখন “বস্কিম-যুগ” বা '“রবীব্দ্র-যুগ” বলি তখন আমর 
সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভীরতর প্রবণতাকেই বুঝি । সাহিত্যের বহিরঙ্গ রীতি 

কীতির্যস্য--৯ 
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দিয়ে যুগকে চিহ্নিত করি না। “বঙ্কিম-যুগ' বলতে জীবন ও সাহিত্যের একট দৃঢ় 
এবং গভীর মূল্যবোধকে বোঝায় । গভীর স্বদেশ প্রীতি, অটল সমাজকল্যণবোধ, 
কঠোর মনুষ্যত্বসাধন-- বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে এই-সব যুল্যবোধে দীক্ষিত 
করেছিলেন। এই আদর্শ নিয়ে উনিশ শতকে তার সময়ে কেউ প্রশ্ন তোলে 
নি। বঙ্থিমচন্দ্রের এই-সব ভাবন!| অন্যান্য মনীষীরাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে 
অন্থসরণ করে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো! নিজে এই আদর্শকে এক তৈরি 
করেন নি কিন্তু তার সময়ের ভাবনাকে তিনি সংহত রূপ দিয়েছিলেন। 
রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন নতুনতর মৃল্যবোধ__ লৌন্দর্যবোধ, 
বিশ্বতোমুখিনতা এবং ব্যক্তিত্বাতন্ত্্যবাদ | প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় এই আদশ 
সমসাময়িকদের প্রভাবিত করেছে। “সোনার তরী” “চিত্র!*-যুগের সৌন্দ্যচর্চা 
দীর্ঘকাল, কল্লোল-পর্ব পর্যস্ত, কবিদ্দের আকর্ষণ করেছে। গল্পগুচ্ছের পল্লী চিত্রও 
তেমনি অন্থকৃত হয়ে এসেছে; চোখের বালির উপন্যাসরীতি তো৷ আজও 
অব্যাহত; চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালিকে বিশ্বতোমৃথী করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের 
দান অপরিসীম । “রবীন্দ্র-যুগ' কথাটা ষে সার্থক তাতে কি আর সন্দেহ আছে? 
এ দিক দিয়ে দেখলে প্রমথ চৌধুরী কি আমাদের মনের জগতে কোন স্থায়ী 
মূল্যমান স্থষ্টি করে গিয়েছেন? তার অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের বাহির-মহল 
ছাড়িয়ে অন্দর-মহলে পৌচেছে কি-_ যেখানে অস্তঃপুরলক্ষমী তার নেহ দিয়ে হৃদয় 
দিয়ে সম্ভতানকে গড়ে তোলেন, যেখানে কল্যাণময়ী শ্রী সংসার ও সমাজকে 
আড়াল থেকে প্রভাবিত করে রূপ দেয়? প্রমথ চৌধুরীর রচনাকে এ দিক 
দিয়ে বাচাই করে মূল্য নির্ধারণ করবার সময় এসেছে । হয়তো৷ এই গভীরতর 
নিশ্চয়াত্সক আদর্শের অভাবেই 'প্রমথ-যুগ” কথাটি অপ্রচলিত থেকে গিয়েছে । 


ছুই 

ম্যাকৃস বীয়ারবোম সম্বন্ধে ভারজিনিয়া উল্ফ বলেছিলেন তিনি সাহিত্যে 
এনেছেন ব্যক্তির উপস্থিতি । প্রমথ চৌধুরী যখন বীরবল নাম নিয়ে বর্তমান 
শতকের গোড়ার দশকে মাসিকপত্ত্রে আবিভূ্ত হলেন তখন তার সম্বন্ধে এই 
কথ! বলাও খুবই শ্বাভাবিক হত। সাহিত্যস্থষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিরূপের যে অচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক সে তত্ব নতুন করে আলোচনার দরকার নেই। বাঙ্কমের আগের বাংল! 
গদ্যের সঙ্গে বস্কিমের গদ্যের তুলনা করলেই সেটা! আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। বীরবল লিখতে আরম্ভ করার আগেই বাংলায় সাহিত্যিক গদ্য প্রতিষ্ঠিত 


বাক্শিক্সী প্রমথ চৌধুরী ১৩১ 


হয়েছিল। বঙ্ধিমচন্দ্র-ররীন্দ্রনাথ-রামেন্্ন্ন্দর-হরপ্রসাদ শান্ত্রীর লেখা বাংল। 
সাহিত্যে গদ্যের এশ্বর্য সৃষ্টি করেছে। এদের গদ্য যে সাহিত্যসম্পদরূপে স্বীকৃত 
হয়েছে, তার অর্থ ব্যক্তিমনের ছাপ এই গদ্যরচনার মধ আকা হয়ে গিয়েছে। 
তবু বীরবলের লেখায় ফুটে উঠল ব্যক্তিমনের আর-এক রূপ। এর বিশেষত 
এই যে, এই ব্যক্তিত্ব নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে নৈব্যক্তিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
না, নিজেকে সশব্দে এবং সপ্রত্যয়ে ঘোষণা করে। অপ্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে, 
খেয়ালি লেখাতেই বার্থ স্থট্টি-_- এই কথাটি বলতে গিয়ে বীরবল বলেছিলেন-_ 

“খেয়ালী লেখা বড়ো ছুশ্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদদখেয়ালী লোকের 
কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়োই অভাব। অধিকাংশ মানুষ 
যা করে তা আয়াসসাধ্য ; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি 
ভাবনার ফল। মাহ্ছষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। 
স্বতউচ্ছৃসিত চিস্তা কিংবা ভাব শুধু ছু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা 
আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমর] দৈবশক্তি 
আরোপ করি।”১ 

প্রায় একই ধরনের কথ] রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “বাজে কথা” প্রবন্ধে__ 

“অন্য খরচের চেষে বাজে থরচেই মানুষকে যথার্থ চেন। যায়। কারণ মান্রষ 
ব্যয় করে বাধা নিয়ম-অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। 

যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কখা!। বাজে কথাতেই মাঙ্গষ আপনাকে 
ধরা দেয়। উপদেশের কথ যে রাস্তা দিয়। চলে মন্ুর আমল হইতে তাহ বাঁধা, 
কাজের কথ। যে পথে আপনার গোষান টানি আনে সে পথ কেজে। সম্প্রদায়ের 
পায়ে পায়ে তৃণপুপ্পশূন্য চিহ্মিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতে। 
করিয়াই বলিতে হয়।”২ 

বীরবলী ভঙ্গি যে তীক্ষ সে শুধু কখ্যরীতির জন্যই নয়, বলার ভঙ্গিতেই একটি 
উৎকেন্দ্রিক প্রত্যয় আছে । এই প্রত্যয় থেকেই একটি অহঙ্মন্য ব্যক্তিত্বের 
আবির্ভাব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বক্তব্য নিবিশেষ, তাতে লেখকের 
ব্যক্তিত্ব স্গিপ্ধ প্রচ্ছন্ন এবং শাস্ত। এ যেন কবির নিজের কথা নয়, এ সকলেরই 
কথা। বিচিত্র প্রবন্ধের লেখা পড়লেই দেখা যায়, সাহিত্যে একটি নতুন তত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে-_- সাহিত্য সমষ্টিমনের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তিমনের স্ৃষ্টি। 

১ “খেয়ালখাতা', ১৩১২ । 

২ “বাজে কথা” ১৩-৯, বিচিত্র প্রবন্ধ । 
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পঞ্চভূতের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ছুটি বইয়ের 
লেখাগুলির রচনাকাল গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং বর্তমান শতকের প্রথম 
দশক | “কেকাধ্বনি*তে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ-_ 

“আমাদের এই মায়াবী মনটিকে স্থজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো 
মিঠতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে 
কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শবকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই 
শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অন্থুরোধ প্রেরণ করিতেছে ।” 

এই হ্ছজনী মনটির কথ! রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের এ-সময়ে লেখাতেও 
বলেছেন-_ 

“জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে 
বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া! নিজের জন্য পড়িয়! 
' লইতেছে এ 

স্থৃতরাং সাহিত্যক্ষেতরে প্রমথ চৌধুরীর পদার্পণের আগেই সাহিত্যের স্গ্টিতত্ব 
বাক্তিমনের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্বের 
আলোচনায় স্থ্টিশীল মনের কথ! সেভাবে বলেন নি। রবীল্রনাথের চিস্তাতেই 
বাক্তিমনের স্বীকৃতি | -চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববাদের এই উদ্ভব সাহিত্যে প্রমথ 
চৌধুরীর উপস্থিতির পুর্বস্ছচন! মাত্র । কিন্তু প্রমথ চৌধুরীতে এই লেখকমনটি 
একটু উগ্র হয়েই দেখা দিল। বীরবলের রচনাতে প্রায়শই “আমি এবং 
“আমার শব্দ ছুটির সাক্ষাৎ মেলে । এই প্রয়োগ সেই উগ্র ব্যক্তিত্ববাদদেরই 
ইঙ্গিতবহ। রবীন্দ্রনাথ ষে-মনটির কথা বলেন, লেখকের স্থিতে সেই মন থাকে 
প্রচ্ছন্ন 11 006 5012 02 006 10273১ 1) 211 00০ ০0100102180 11006105165 
00. ড21107015 210:61)61151010) 16 আ1]] 06 10 2. 1621 56155. 1201961- 
৪0178] 1 রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতে অনুগ্র ব্যক্তিত্বের মৃছু স্পর্শ সহজেই 
অনুভব কর! ঘায়। সেটাই তার লেখার বিশিষ্ট স্বাদ । প্রমথ চৌধুরী যেখানে 
সাহিত্যন্থষ্টির কথ! বলেছেন সেখানে ব্যক্তিমনের সংজ্ঞা যেমন আলাদ1 তেমনি 
তার নিজের লেখার ব্যক্তিস্বাদটিও আলাদা। “সবুজপত্রের মৃখপত্রে তিনি 
বলছেন-_ 

সাত হচ্ছে ক্রি বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের এ 





৩ “সাহিত্যের সামগ্রী, ১৩১০ । 


বাকৃশিল্পী প্রমথ চৌধুরী ১৩৩ 


পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের নিজন্ব ছুআনার যূল্য ঢের 
বেশি। কেননা এ ছুআনা হতেই তার স্থষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্বআনায় 
তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলোআনা মনের মিল আছে, তার কিছু 
বক্তব্য নেই। মন পদার্থাট মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে 
জেগে ওঠে । - এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন 
সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ।৮ 

প্রমথ চৌধুরী নিজের চিস্তায় এবং রচনায় এই বিরোধের ভাবটিকেই জাগিয়ে 
রাখতে চেয়েছেন। নিজের চিস্তা এবং অশ্ুভূতিকে তিনি বিশিষ্ট এবং আলাদ। 
করেই ফুটিয়ে রেখেছেন। হয] প্রচলিত, য! অভ্যন্ত, যা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছে 
না কিংব! সমাজের চৌদ্দআন। লোক য। আলোচনা করে স্থখ পায়, তিনি তাতে 
স্থখ পান না। তিনি একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করলেন, ভিন্ন সিদ্ধান্ত 
করলেন। সেইজন্য প্রম্থ চৌধুরী মহাশয়ের চিস্তাপ্রকৃতি একটা ভিন্ন পখ 
বেছে নিয়েছে । বঙ্কিমের যুগ ছিল প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসের যুগ। স্পেন্সার 
ডারউইন জগতের যে নিয়ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, বাকৃল্‌ সভ্যতার ইতিহাসে 
সে-রকম নিয়মেরই পথ ধরেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাস রচন। করতে টেন 
তেমনি নিয়মের অমোঘতায় বিশ্বাস করিয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রও সেকালে 
বলেছিলেন_.. 

“সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল”৪ 

কিংবা 

“বৈজ্ঞানিক খন [,৪্ণর মহিম। কীর্তন করেন আর আমি যখন হরিনাম 
করি দুইজনই একই কথ বাঁল। দুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন 
করি ।৫ 

জগৎকে ঘখন “নিয়মের রাজত্ব' বলে মনে করি তখন বস্তত প্রাণের তত্বটিকে 
আমর] উপেক্ষা করি, তেমনি সাহিত্যকে ষখন নিয়মের ফল বলে মনে করি, তন 
স্ট্টিশীল মনটিকে আমর। ভূলে যাই। উনিশ শতকের চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় 
ডারউইনের পর এসেছিলেন বাগর্স, তেমনি আমাদের দেশেও ক্ষুত্রতর পরিধিতে 
বঙ্কিম-যুগের পর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী । প্রমথ চৌধুরী তো স্পষ্টতই 


8 বিদ্যাপতি ও জয়দেব । 
$ ধর্মতন্্, ৬। 


১৩৪ কীতির্যস্য 


বার্গর্ঁকে বলেছেন “আমার দার্শনিক গুরু? । সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই 
বাগর্স-শিষ্য লিখলেন-- 

“পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ 
হতে জানে না-_ তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো | তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয 
মৃত্যু। যে মন একবার কর্ষের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, 
সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই, কেবলমাত্র ভক্তির শাস্তিজলে সে তার সমস্ত 
হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে তারিখ এগিয়ে কিন্বা 
পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাকি দেওয়া যায় না।” 

এই অগ্রগতি কখনোই যান্ত্রিক নিয়ম-মাফিক যাত্রা নয়। এ হচ্ছে প্রাণের 
যাত্রা! নতুন স্থা্টির পথে, মনের ধাত্র! চিন্তার ও কল্পনার পথে। এইজন্যই ন্তিনি 
সব রকম জড়তার বিরোধী, স্থবিরের শাসননাশন যৌবনশক্তির প্রতীক । 


তিন 


প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা-_ এই তিনেরই মূলে ছিল সপ্রতিভ 
জাগ্রত মন। এইজন্যই তিনি প্রচলিত ভাষারীতি পরিবর্তনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। চলতি ভাষাতে জাগ্রত সজীব মনটি সোজান্থজি নিজের কথা! 
বলতে পারে__ অন্য কোনে পূর্বনির্দি্ট রীতির ফরমে নিজেকে বন্ধ করে না। 
চলতি ভাষার পক্ষে এই যুক্তি সর্বজনস্বীকার্য হবে কি না জানি না। সাধু গদ্যের 
একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ চেহারা আছে। অবশ্য সাধুগদ্যের মধ্যে ব্যক্তিরূপকে 
ফোটানো যায় না, এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য । তবু সাধু গদ্যের একটা 
সংঘমের শাসন আছে, তাতে কোনো! ফোনে! চলতি ইডিয়মকে জ্যাঙ মনে হতে 
পারে কিংবা চলতি বাক্যগঠন ব1 হসস্ত-উচ্চারণ তাতে অশোভন মনে হতে 
পারে। ফলে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সাধু গদ্যাশ্রয়ী ভাবনার 
একট] ব্যবধান তৈরিও হতে পারে। এই ব্যবধান ঘোচাতে হলে ইডিয়ম- 
সম্মত চলতি গদ্যকেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু চলতি গদ্যকে সহ্য 
করতে অনেকে পারেন নি, তার একটি ক্লারণ তার উচ্চারণভঙ্গি, অন্য কারণ 
হচ্ছে “অ-সাধু' ইডিয়ম-প্রয়োগ । “ভদ্রলোকের প্রবাদ উচ্চারণ করেন না-_ 
ইংরেজিতে প্রচলিত এই প্রবাদটির মূলে যে-রুচি আছে, সে-রুচি থেকে নব্য 
ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একেবারে মুক্ত ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এখানেই 
বাংল] গদাভাষায় নতুনত্থের হট করলেন। হৃসস্তবহুল এবং প্রস্বরসমস্থিত বাংল! 


বাক্শিল্পী গ্রমথ চৌধুরী ১৩৫. 
উচ্চারণভঙ্গি তিনি ছুঃসাহসিকতার সঙ্গেই সাহিত্যিক গম্র্যে প্রবর্তন করলেন। 
একটি দৃষ্টাস্ত দিই__ 

“বারে হাত কাকুড়ের তেরে! হাত বিচি-- জিনিসটা! এ দেশে একটা মস্ত 
ঠাট্টার সামগ্রী । কিন্তু বারে পাত বইয়ের তেরে পাত সমালোচনা! দেখে 
কারোই হাসি পায় না| অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কর্মই হোক ক্ষি এক 
হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু এঁদপ সমালোচনায় 
সাহিত্যের কিংবা! সমাজের কি ফললাভ হয়, বল! কঠিন ৮৬ 

এ কথ] বলাই বাহুল্য ষে, চলতিরীতির প্রতি প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ ঝোঁক 
ছিল বলে সাধারণ আলাপের ভাষার মতোই তার গদ্যভাষা অসঙ্জিত বা. 
বিশঙ্খল_- এ কথা অবশ্যই বল! যায় না। তিনি চলতি রীতির একটি 
সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন । শব্দনিরবাচনে তিনি কৃত্রিমভাবে সতর্ক ছিলেন 
না) তার শব্ধচয়ন অনায়াস-সাধু-_ 

“দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বদ্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহ- 
মনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিস্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের 
সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক 
যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা! তা সমাজে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারব । দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন ; মন উদ্ধার ও ব্যাপক ।৮৭ 

তার চলতি গদ্যের আর-একটি ফল এই যে প্রত্বরবাহুল্য ঘটায় বাংল গদ্যের 
এতকাল প্রচলিত মাত্রাগুণ কমে গেল। রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন সাহিত্যে'র 
গদ্য পড়তে গেলে আপন। থেকেই একট] টানা স্থর আসে। তার থেকেই 
বোঝ। যায় সাধু শব্ধ এবং সাধু ক্রিয়াপদ্দের উচ্চারণে এই মাত্রা্ুণ স্বভাবতই 
আসে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য মাত্রাগুণবজিত এবং প্রন্বরিত। ফলে বাংল! 
গদ্যের প্রকৃতিকেই তিনি যেন অনেকট] বদলে দিলেন। এট তার একটি 
বিশেষ ম্মরণীয় কীতি | 

প্রমথ চৌধুরী বাংল! গদ্যকে কৃত্রিমতামুক্ত করে লোকের মুখের ভাষার উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এই প্রয়াসের মূলে ছিল তার ,সাহিত্য সম্বন্ধে এক্‌ 
নতুন ধারণা । সেকালে তিনিই বুঝেছিলেন বাংল! সাহিত্যে গণধর্-আলাজের 
যুগ এসে গিয়েছে, বনুশক্তিশালী অল্ললেখকের জায়গায় অল্পশক্তিশালী বহু 


৬ মলাট-সমালোচনা, ১৩১৯। 
৭ “যৌবনে দাও রাজটিক।', ১৩২১। 


১৩৬ কীতির্যস্য 


লেখকেরা আসতে আরম্ভ করেছেন; সাহিত্য সংবাদপত্রাশ্রিত হয়ে উঠেছে; 
অসাধারণ চরিত্র-্টির পরিবর্তে সাধারণ চরিত্র-স্থতির দিকে লেখকদের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়েছে। “বর্তমান বঙগসাহিত্য' (১৩২২) এবং “আধুনিক বহগসাহিত্য? 
(১৩২০) প্রবন্ধ ছুটিতে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির পরিবর্তনগুলি 
চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাতে অন্তরূর্টি এবং দৃরদৃষ্টি ছুইই 
অসাধারণ। অবশ্য এই যুগান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 
পঞ্চতৃতের অন্তর্গত “মনুষ্য প্রবন্ধটিতে । ' প্রমথ চৌধুরী প্রবল জোরের সঙ্গেই 
ৰলেছিলেন একাল হচ্ছে “চুটকি অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় সাহিত্য-হুষ্টির কাল। 
আপাতদৃষ্টিতে এই তত্বটিকে তার নিজের লেখার সমর্থন বলে মনে হলেও কথাটি 
সাধারণভাবেই সত্য । প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন সাময়িকপত্রেরই স্থানোপ- 
যোগী পরিমিতদেহ, তার গল্প এবং কবিতাও তেমনি ক্ষুদ্রদেহ। তিনি উপন্যাস 
লেখেন নি, তেমনি ধর্মতত্ব বা কষ্ণচরিজেের মতো তত্বগ্রস্থশ লেখেন নি। 

বন্তত প্রমথ চৌধুরী মূলতই সাহিত্যিক, তাত্বিক নন, দার্শনিক নন, কিংবা 
এতিহাসিক নন। তবে সাহিত্যিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি গল্প-কবিতার 
লেখক। গুরু-প্রবন্ধের লেখকরা হয় দার্শনিক না হয় এতিহাসিক। প্রমথ 
চৌধুরী সাহিত্য নিয়েও লিখেছেন কিন্ত তার চেয়েও বেশি লিখেছেন ইতিহাস 
সমাজ বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে। তথাপি তার পরিচয়, তিনি সাহিত্যিক। 
এর কারণ, নান। বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনার ফলে তাঁর লেখায় সত্য ও তত্বের 
চমক থাকলেও তত্ব-রচন| ছিল তার গৌণ উদ্দেশ্য | বিষয় যাই হোক, সেই 
বিষয়কে পরিবেষনের রীতিই প্রধানত পাঠকের চিত্বকে আকৃষ্ট করে রাখে। 
লেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নিপুণ বাকৃকুশলী বৈদগ্যপরায়ণ, বুদ্ধি-উজ্জবল 
পরিহাসনিপুণ লেখক ব্যক্তিটি, পাঠকদের মনে তারই ছাপ পড়তে থাকে। 
“এসে” নামক বস্তটি এই ভাবেই সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে পাঠকের পরম আম্বাদ্য 
হয়ে ওঠে। এই বিশিষ্ট অর্থে প্রমথ চৌধুরীর মতে। “এসেইস্ট আমাদের 
সাহিত্যে কমই দেখা গিয়েছেন। এসেইস্ট যেমন অত্যস্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় 
নিয়ে কথার 'ফুলঝুরি তৈরি করতে পারেন তেমনি গ্ররুবিষয় নিয়েও 
পারেন কিগ্ত বিষয়গৌরবটাকেই প্রধান. না করে বচনভঙ্গিমাকেই আর্টে 
পরিণত করতে হয় 6 0070 01 06 8352 061061705 00010 006 
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বাক্শিক্পী প্রশ্ণথ চৌধুরী ১৩৭ 


এত বড়ে। শক্তিশালী গদ্যলেখক ধিনি ব্যঙ্গে পরিহাসে ভাষার ছ্যুতিভে 
বাঙালির চিস্তাজড়তা ঘোচাতে চেয়েছিলেন, সবুজপত্রের সম্পাদককপে দেখা 
দ্বেবার আগে ছু বছর 'তিনি কবিতাচর্চা করেছিলেন। তার সনেট পঞ্চাশ 
১৯১৩-তে বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। বিলেতে থেকেই তিনি 
সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে বিম্ময় প্রকাশ করে ইন্দিরাদেবী এবং প্রমথ চৌধুরীকে 
চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যগুলি বর্তমানে স্থপরিচিত্ত হয়েছে। 
“কীণাপাণির খড্াপাণি মৃত্তি' “সরম্বতীর বীণায় ইস্পাতের তার+ “ভাবটুকু এক- 
একটি নিরেট মাণিকের মতো” “কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ'_ 
রবীন্দ্রনাথের এই-সব মস্তব্য প্রমথ চৌধুরীর কবিতা! সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি বলে 
পরিগণিত হয় নি। এতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার ষে অত্রাস্ত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
কর! হয়েছে তা বাংলা কবিতার স্মরণীয় দিকৃপরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত 
যে রবীন্দ্রনাথের মুখেই পাওয়া গেল, এ ঘটনাও কম অর্থপূর্ণ নয় | 

প্রমথ চৌধুরী তখনও পর্যস্ত বাংল! প্রবন্ধ কিছু কিছু লিখেছেন চলতি 
ভাষাতেই, তবু তার আবির্ভাবে তখনও কেউ স্থদূরপ্রসারী তাৎপর্বকে দেখে নি। 
বঙ্গভাষ। বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' € পৌষ ১৩১৯ ) নামে রচনাটাই 
নতুন ভাষান্দোলনের কুত্রপাত করে প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতিকে ভিন্নপথে চালিত 
করল। সেই বছরের ভারতী পত্বিকাতে তিনি কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন, 
সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকাতেও তীর সনেট বেরোয়। সেইগুলিই গ্রন্থবদ্ধ 
হয়ে সনেট পঞ্চাশৎ রূপে প্রকাশিত হয়। সে-সময় তার কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ 
পাঠকসমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নি। “পদ্চারণ' নামে তার আর-একটি 
কবিতার বই ১৯১৯ সালে বেরোয় । তখন তিনি সবুজপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক, 
নব্যরীতির প্রবন্ধের সুপ্রতিষ্ঠিত পথিকৃৎ, নতুন ভাষা ও চিন্তার গুরু । হয়তে। 
এই কারণেই কবি হিসাবে তার আলোচন! করার বা! যূল্যনির্ধারণের চেষ্টা 
সেকালের পাঠকের! করে নি। 

কিন্ত গদ্যলেখাতে প্রমথ চৌধুরীর যে নিজন্বতা ছিল পদ্যেও তার সেই 
নিজন্বতা ছিল। কবিতা লেখাতে তিনি গতান্থগতিক ধারায় চলেন নি। 
তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতার মুক্তি ঘটেছে এবং 

যেমনি ছুটিল বাণীর বন্ধ 
উচ্ছৃসি উঠে বীণার ছদ্দ 


১৩৮ কীতির্যস্য 


স্থরের সাহসে আপনি চকিত 
বীণার তার। 


এ সাহস ছড়িয়ে গেছে বন্থ কবির অধ্যে। প্রমথ চৌধুরী সচেতন ভাবেই 
রবীন্দ্র-প্রবতিত আদর্শের থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর 
নিজেরই স্পষ্ট উক্তি আছে। তিনি বড়ো কবিতা লেখেন নি। সনেট ব। 
তেরজারিম! জাতীয় ছোটে। কবিতা লিখেই তিনি স্বস্তি পেতেন । তার কবিতার 
এই ফর্ম ভাবাবেগমুখর কবিদের কাছে আবেগসংঘমনের আদর্শ স্বরূপ! রবীন্তরনাথ 
নৈবেদ্যের সনেটে বস্তত সনেটের কঠোর শানকে মানেন নি) তা৷ ছাড়া শব- 
চয়নের ও চিত্ররচনার একটা শ্বতন্ত্র কাব্যিক প্রকৃতিও তিনি দেখিয়ে দ্িলেন। 
প্রমথ চৌধুরী সনেটের নিয়মকে ফিরিয়ে আনলেন ) ভাবাবেগে অন্ধভাবে চালিত 
ন] হয়ে জাগ্রত বুদ্ধির শাসনকে প্রবর্তন করলেন । কবিতার ভাষাকেও আমাদের 
গদ্যময় অনুভূতির জগতের ভাষার নিকটবর্তা করে দ্িলেন। জোর-কর1 ভাব 
আর ধার-কর] ভাষা"র প্রতিক্রিয়াতেই তিনি লিখেছিলেন কবিতা । 

তাঁর কবিতা আবেশজাত কবিতা নয় ; তাই তার মনোভাবে আত্মমগ্রতার 
ছাপ নেই। সনেট সম্বন্ধে বলাই হয় যে তা গাঢ়-গভীর অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। 
প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় বিচারহীন অনুভূতির স্থান নিয়েছে জাগ্রত বিচারশীলতা 
অর্থাৎ একটি ক্রিটিকের মন | তীর ফুল-সন্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে তার মনটির 
এই বিশেষত্ব 

বিলাসের অঙ্গ লাগি তুমি হও জল, 
নারীর আছুরে ফুল, শৌখিন গোলাপ ! 
নবাবেরই ভোগ্য তব বূপগুণবল, 
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ ! 

-গোলাপ যে নবাবের ভোগ্য এবং যোগ্য এ সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে যুক্তি 
পারম্পর্য দিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা “বসম্তসেন। । তার 
শেষ চার লাইন-__ . 

কলঙ্কিত দেহে তব সাধিস্ত্রীর মন 

- সারানিশি জেগে ছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা 
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ ধার পণ।-- 
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা ! 


বাক্শিল্পী প্রমথ চৌধুরী ১৩৯, 


কবিতাটি হুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ষেন উৎকষ্্ট সাহিত্যসমালোচকের 
রসবিচার-_ রবীন্দ্রনাথের শকুস্তলার সমালোচনারই মতো । 

লক্ষা করবার বিষয় তাঁর কবিত। আত্মগত ভাবন। নিয়ে নয়, প্রকৃতি নিয়েও 
নয়। অনেকগুলি কবিতার বিষয় নেওয়! হয়েছে পড়া! বই থেকে । কতকগুলি 
নেওয়! হয়েছে চার পাশের লোকসমাজ থেকে আর কতকগুলির বিষয় হয়েছে 
ফুল, যে ফুল বাগানে ফোটে । অর্থাৎ কবিতার প্রেরণা এসেছে-- ঘদ্দি প্রেরণাই 
বলতে হয়, গদ্যের জগৎ থেকে । এই জগতের দিকে তাকিয়ে তার মনে প্রশ্ন 
ও মীমাংসা! জেগেছে, তারই সংহত পরিমিত প্রতিফলন হয়েছে তাঁর লনেট- 
কবিতায় । এক-এক সময় মনে হয় তার কবিতার মিলও যেন তার গদ্যরচনার 
অন্প্রাস ব! শ্লেষ-যমকের মতো শব্দের খেলা । ভাবের অন্ুরণনে ষে-সমধ্বনি 
অতি সহজ সাবলীল ভাবে বেজে ওঠে কবিতায়, প্রমথ চৌধুরীর কবিতার 
মিল সে জাতীয় নয়। এ কীণায় সত্যই সোনার তার নেই, আছে 
ইস্পাতের তার। 

প্রমথ চৌধুরী একটি চিঠিতে বলেছেন “আমার সনেটের অস্তরে হয়ত 
81(-এর চাইতে 2:0160181105 বেশি” । আর-একটি চিঠিতে বলেছেন 
"আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই [২1)529৪-এর 
চর্চা করলে শবের পুজি বেড়ে ষায়। অনেক শব বাদ দিতে হয় আর- 
একটি শব্ধের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর 
এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রমথ চৌধুরী শুধুই কবি, 
ছিলেন না, ছিলেন ক্রিটিক। তাই নিজের কবিতা সম্বন্ধে এমন অকুঠ 
উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে তার “পদ্চারণে*র কবিতাগুলি 
যখন লেখ। হচ্ছিল তখন বাংল। সাহিত্যে “ভারতী'র যুগ। ভারতীর কবির। 
একট! সমআদর্শে কবিতা রচন1 করে চলেছেন ! তাদের মধ্যমণি স্ত্যেন্ত্রনাথ 
দত্ত। ভাষায় ছন্দে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও অনেকেই সফল কবিরূপে 
বাংল। সাহিত্য-সরন্বতীর প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জন করেছেন। তীর্দের কবিতার মূল্য 
অস্বীকার করা কখনোই সম্ভব নয়। হয়তো এদের মধ্যে অনুকরণ ছিল, কিন্তু 
কবিতা হিসাবে এদের কবিতা মূল্যহীন এ কথা বলা ছুঃসাহসিকতা 
নিশ্চয়ই | | 

আমলে কাব্যের ধর্ম নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর কিছু বলবার ছিল না। একটি 
কবিতায় তিনি বড় মর্মস্পর্শী করেই কবিতারসমাধূর্ধের বর্ণন৷ দিয়েছেন__ 
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আমি চাহি শুধু আলো, ভালে। নাহি বাসি কালো! 
অস্তরের ঘরে। ্‌ 
আর জানি এক খাটি পায়ের নীচেতে মাটি 
আছে সবে ধরে। ্‌ 
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই ছুয়ে বিয়ে 
সসীমে অসীম । 
যত কিছু লেখাপড়] | তার অর্থ শুধু গড়। 
মাটির পিদিম।৮ 
ধিনি কালে। ভালোবাসেন না, তিনি সৌন্দর্য ও আলোর পুজারী। এ 
কথ চিরপুরাতন আবার চিরনতুনও বটে। সসীমে-অসীমে মিলিয়ে দেবার 
বাসনাও বহুবারই রবীন্দ্র-কবিকণ্ে উচ্চারিত হতে শুনেছি। প্রমথ চৌধুরীর 
কবি-বাসনাও ভিন্ন নয় | তথাপি তার কবিতার বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্ব 
কবিতার আদর্শে নয়, কবিতার রীতিতে । তাই সনেট লিখলেন, কিন্ত লিখলেন 
ফরাসি রীতির, লিখলেন ট্রিয়লেট ও তেরজারিম।। নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত 
তিনি দিলেন বাঙালি কবিদের 
প্রমথ চৌধুরী কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। 
রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রভাবের যুগে তিনি নিজের ভঙ্গিতে কবিতাচর্চা করেছিলেন; 
মনে হয় এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ | কিন্ত সত্যই তিনি সঙ্গীহীন ছিলেন 
না। তার কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের যুগে দ্বিজেন্্রলাল রায় কবিতায় 
এনেছিলেন এক ভিন্নতর ভঙ্গি। কবিতার ভাষাকে তর্কসম্কুল গণ্যাত্মক 
বাস্তবগন্ধী করে ঘিজেন্্রলাল বাংল! কবিতার একট] ভিন্ন জাতি তৈরি করে 
দিয়ে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী ছিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। 
দ্বিজেন্্রলালের কবিতা যদ্দি অলক্ষ্যে তার কাব্যে ছায়া ফেলে থাকে তবে 
বিস্ময়ের কি আছে? এ কথা আজ আর অস্বীকার্য নয় ষে, বাংল] কাব্যরীতিতে 
প্রমথ চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কেউ শেষ পর্যস্ত 'অবজ্ঞাত থাকেন নি। 
ধারা বাংলা কবিতায় তীব্র তীক্ষ সত্যকে বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা 
করেছেন, এ'র] দুজন চিরকালই তাদের পূর্বন্থরী বলে গণ্য হবেন। : 


৮ “পত্র পদ্ঘচারণ। 


বাক্‌লিজী প্রমথ চৌধুরী ১৪১ 
পাচ ্‌ ৰ 

গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ ও কাব্যচর্চায় হাত 
পাকাবার পরে। তার প্রথম গল্প প্রবাসম্মতি' অবশ্য বেরিম্বেছিল ১৩০৫-এর 
ভারতীতে। সে-গল্পটি সাধুভাষায় লেখা. তার পর দীর্ঘকাল গল্প তিনি 
বোধ হয় লেখেন নি। তার বিখ্যাত চারইয়ারি কথা” সবুজপত্রে (১৩২২-২৩) 
বেরোল প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট ছাপ নিয়ে। তার গল্প সন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বনলেন-_ | | 

“তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্বে পড়েচি। ঠিক 
ষেন তোমার সনেটেরই মত-_ পালিশ করা, ঝকবকে, তীক্ষ। উজ্জলতার 
বাতায়ন মগজের তিনতল। মহলে মধ্যান্ছের আলো! সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত 
স্থমিষ্টত। দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা । তোমার লেখনী সে পাড়া 
মাড়াতে চায় না।” 

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেন 'নীললোহিতের আদিপ্রেম? গ্রন্থ (১৯৩৪) 
সম্পর্কে। কিন্ত কথাগুলি প্রমথ চৌধুরীর সব গল্প সম্বন্ধেই অল্লবিস্তর প্রঘোজ্য। 
রেসক্ত স্মিষ্টতা, তার গল্পের ধর্ম নয়। এ কথ! সত্য তার প্রথম দিকের গল্প 
সম্বন্ধেও, ষখন বাংল। গল্পসাহিত্যের এশ্বর্য তেমন ছড়িয়ে পড়ে নি। সাধনায় 
রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখলেন। বাংলা সাহিত্যের আর-একটি নতুন পথ 
তিনি তৈরি করলেন। এতে তার নার্ঘকতা এতই অপরিমেয় যে, আশ 
করা গিয়েছিল এর পর বাংল! গল্পের ধারা চলবে এই পথেই । সে-সভাবনা 
অবশ্যই নিরর্থক ছিল না। 

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয়ে বারবার আমাদের অবহিত করিয়ে 
দিয়েছেন যে বাংলা-সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে বাস্তবধর্মী গল্পের 
গ্রবর্তন হয় গল্পগুচ্ছ থেকে । এর আগে লেখা হয়েছে অসাধারণ ঘটনার 
অলাধারণ গল্প । পল্লীগ্রামাঞ্চলে বেড়াতে-বেড়াতে যে-জীবনধার1 রবীন্দ্রনাথের 
চোখে পড়েছিল তাতে নাটকীয় উপকরণের একাস্ত অভাব ছিল, কিন্তু তাতে 
গভীরতার অভাব নেই, “রসাক্ত স্থমিষ্টতা'রও অভাব নেই। ছোটগল্পের এই 
বিষয়বস্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহাত। নানা হদয়মাধুর্মে, 
নানা সামাজিক সমস্যায়, বাঙালি পল্লীসংসারচিত্রের মধ্যেও নিটোল জিগ্কতা 
আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ গল্পের একট মান নির্দেশ করলেন। খুব বেশি 
'অন্বর্তা অবশ্য দেখা! গেল ন1) কিন্ধ একজন অস্তত রবীন্দ্রনাথের এই মানটিকে 
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স্বীকার ও পালন করেছিলেন-- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । অবশ্য প্রভাত- 
কুমারের অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল আলাদা, তার গল্প কৌতুক-ন্সিপ্কতায় অপরূপ । 
তার গল্পের বাস্তবতা ভঙ্্র শিক্ষিত ধনী পরিবারের বাম্তবত।-- অবশ্যই তাতে 
কোনো তীক্ষ সমস্যার ছায়াপাত ঘটে নি। কিন্ত আমাদের সাধারণ বুদ্ধির 
জগতের কর্ম-ক্রিয়ার বাস্তবত। প্রভাতকুমারের গল্পে অব্যাহত। তার গল্পের 
বয়নকৌশলও রবীন্দ্রনাথের মতোই ঘটনা-পরম্পরায় সাজানো । 

ছোটগল্প রচনার এই রীতিতেও প্রমথ চৌধুরী ব্যতিক্রম ঘটালেন। প্রথম 
কথা এই ষে, গল্পকে বাস্তবাঙ্গগত হতেই হবে, এমন কী আইন আছে? 
দ্বিতীয়ত, গল্পকে যে নাটকীয় ঘটনাপরম্পরাক্ম় সাজাতেই হবে তারই বা কি 
বাধ্যতা আছে? তৃতীয়ত, গল্পের মেজাজ। প্রভাতকুমারের গল্পের মেজাজকে 
যদি বলি সন্গেহ কৌতুকের, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মেজাজ তা৷ হলে মজলিশি 
পরিহাসের। পাঠক জানেন গ্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মেজাজও তাই। 

এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে বল! হয়েছে বাস্তব থেকে দূরাপসারিত, 
রোমার্টিক। তার পর রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে উত্তর ও মধ্য বাংলার পল্লীজীবন- 
সমাজের রসমাধূর্য দিয়ে প্রশস্ত উপভোগ্যতার স্থট্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথ 
প্রথমাবধি দরিত্র, মধ্যবিত্ত “চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, শ্বজনবৎসল বাস্তভিটাবলম্বী' 
বাঙালি জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখার বাসন। প্রকাশ করেছেন। 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গল্পে এবং দীনেন্ত্রকুমার রায়ের “পল্লীচিত্র' ইত্যাদি বইতে 
এ জীবনটি সত্যসত্যই আভাদিত হতে আরভ করেছিল। তার পর অকল্মাৎ 
প্রমথ চৌধুরী এক নতুন সমাজ এবং জীবনের ছবি নিয়ে এলেন সাহিত্যে। 
তিনি যে সমাজ আকলেন আথিক অনটন তার ধারে-কাছে নেই, তিনি যে 
চরিত্র আকলেন তার! উচ্চশিক্ষিত বিলেত-ফেরত না হয় বনেদী অভিজাত 
ধনী জমিদার। বন্দুক চুরুট এব. পানীয় তাদ্দের সহচর। তাঁর গল্পের 
নায়িকারাও অসামান্য সুন্দরী, বিছ্যুক্পেখাবং। নান। বনেদী অভ্যাস এবং 
সংস্কারে তাদ্দের আচরণ আমাদের সাধারণ মধ্যবিত বাঙালি সমাজের পক্ষে 
কিঞ্চিৎ অনভ্যন্ত এবং দূরাঁপগত | অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি বা পরিবার- 
'নীতি নিয়ে এদের সমস্য নয়। সে দিক থেকে আমাদের এই স্থুল জীবনের বাস্তব 
তীক্ষতার সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেওয়া প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার উদ্দেশ্য 
ছিল না। বলতে গেলে এ একরকমের শৌখিন সমাজের কাহিনী । সেজন্য 
'প্র্থ চৌধুরী কিছুমাজ দ্িধাগ্রস্ত ছিলেন ন|। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে প্রয়োজন- 
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নিবারণ নয়, লৌকিক লক্ষ্যসাধন যে সাহিত্যের কাজ নয়, তার মতো! এমন 
জোর করে আর কে বলেছেন? স্থতরাং জীবনের বাস্তবকে আকলেই থে 
সাহিত্য সার্থক হয় এ কথ। তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও 
তার গল্পনীতি বোঝানোর জন্য 'গল্পলেখা” গল্পটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি__ 

“যা নিত্য ঘটে, তার কথা৷ কেউ শুনতে চায় না। ঘরে ঘা নিত্য খাই, 
তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু 
ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান । 

এই তোমার বিশ্বাস? 

এ বিশ্বাসের যূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য 
রাতছুপুরে একট পোড়ে মন্দিরে আশ্রয় নিলুম-_ আর অমনি হাতে পেলুম 
একটি রমণী, আর সে যে-সে রমণী নয়_- একেবারে তিলোত্বম। । এ রকম 
'ঘটন] বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমর] এ গল্প এক বার পড়ি, 
ছু বার পড়ি, তিন বার পড়ি-_ আর পড়েই যাব, ধতর্দিন না৷ কেউ এর চাইতেও 
বেশি অসম্ভব একটা গল্প লিখবে । 

তা হলে তোমার মতে গল্পমাত্রই রূপকথা ? 

অবশ্য। 

ও দুয়ের ভিতর কোনো। প্রভেদ নেই ? 

একটা মন্ত প্রভেদদ আছে। বূপকথার অসম্ভবকে আমর। ষোলোআন। 
অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমর! সম্ভব বলে মানি।” 

প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের ছুর্গেশনন্দিনীর প্রটে নিজের বিশ্বাসের সমর্থন 
পেয়েছেন । সুতরাং বঙ্কিম-উপন্যাসের তথাকথিত বাস্তবতার অভাব সাহিতা- 
রসবিচারের ক্ষেত্রে ষেমন ধর্তব্যই নয়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিশেষ ধরনের 
'ঘটনাবন্ধনে তথাকথিত বাস্তবতার অভাবও তেমনি মুখ্য বিবেচ্য নয়। তার 
গল্পে অবশ্য বাঙালি জমিদার এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বাস্তবত বর্তমান, তথাপি 
তার যূল বক্তব্যের সঙ্গে বাঙালি পমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই। সেইজন্য 
_'তিনি বিশ্বাস করেন গল্পের রস উপভোগে বাঙালির জাতীয় সংস্কার বাধ! হওয়া 
উচিত নয় । ইংরেজ সমাজে যে-গল্প চলতে পারে বাঙালি সমাজেও তা চলতে 
পারে। তার প্রথম যুগে লেখ! চার-ইয়ারি কথা” 'নীললোহিত' এবং শেষ 
গল্প “সত্য ও মিথ্যায় তিনি দ্বে-সব পরিস্থিতি ও ঘটনা ব্যবহার করেছেন, 
সেগুলি বিচিত্র তে বটেই, বিশ্বাসফ্ষেও অতিক্রম করে যায়। তার গল্পের 
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উপভোগ্যত। নির্ভর করে এই পরিস্থিতি-বৈচিজ্যের উপর অনেকখানি, আর 
অনেকখানি নির্ভর করে গল্পের অন্তর্গত শ্রোতাদের দ্বারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে। 
কেননা, এই বিষ্লেষণে পাঠকদের কোনে! নিশ্চিন্ত মীমাংসা! মেলে না! এবং 
এতেই গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 

এই-সব পরিস্থিতি নাটকীয় হয়ে উঠতেই পার্ত, কিন্তু হয় নি, তার কারণ 
প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার বিশিষ্ট রীতি। এ রীতিও নতুন। তার প্রথম গল্প, 
চারইয়ারি কথাতে এ রীতিটির সাক্ষাৎ পাই এবং তার পর অক্পবিষ্তর তার 
অধিকাংশ গল্পেই তিনি এই রীতির অন্বর্তন করে গেছেন। তাঁর কাহিনীটি 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের কাছে চরিত্র ও ঘটনা -সহযোগে উপস্থাপিত 
না করে, কোনো! ব্যক্তির মুখ দিয়ে বিবরণের সাহায্যে বলিয়ে নেন। তার 
গল্পের এই ভঙ্গিটি আর্ট হিসাবে অভিনব। প্রমথ চৌধুরীর গল্প মাত্রই যেন 
বন্ধুদের আলাপ মাত্র। কখনও সমবয়সী বন্ধুদের মজলিশি আলাপ, কখনও 
জমিদারবাবুর পারিষদ-ভাষণ। সেইজন্যই গল্পের মধ্যে নাটকীয় উদ্বেগের 
সঞ্চার হয় নি। কাহিনী ঘটে যাবার পর আলাপের সুত্রে বন্ধুদের মধ্যে বিবৃত 
হচ্ছে মাত্র । গল্পটি ষথার্থত আরম্ভ হওয়ার আগে বন্ধুবর্গের আলাপে এর একটা 
উপযুক্ত পটভূমি গড়ে ওঠে, পাঠকের! প্রস্তত থাকে। তার পরেই গল্পটি বিকৃত 
হয় একজনের মুখে। রবীন্দ্রনাথের 'স্কৃধিত পাধাণ-এর গল্পরীতি খানিকটা 
এই রকম। কিন্ত ্ুধিত পাষাণের ভাষার যে মর্মরসৌধ গড়ে উঠেছে, বলা! 
নিশ্রয়োজন, সেটা আমাদের প্রাত্যহিক বসবাসের উপযুক্ত-নয়; কিন্তু তার 
স্বপ্ন ও বাস্তবের অন্থপম মেশামেশি পাঠকের সব জিজ্ঞাসাকেই নিরম্ত করে। 
এ ভাষার অমৃতস্বাদ কে ঠেলে ফেলবে? প্রমথ চৌধুরীর ভাষা! শুধু যে বথ্য তা 
নয়, গ্রথর চলতি ভঙ্গিতে সম্পন্ন। অবশ্য এ চলতি মাজিত শিক্ষিত সমাজের 
চলতি ভাষা-_ গ্রাম্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষধিত পাষাণের ভাষা আমাদের 
ওুলিয়ে দেয় পরিবেশকে, নিয়ে যায় স্বপ্রলোকে ; প্রমথ চৌধুরীর ভাষ! আমাদের 
পরিবেশ-সচেতন করে, প্রশ্নকে শাণিত করে। গল্পের অস্ততু'ক্ত ঘটন। সম্বন্ধে 
কৌতুহুলকে জাগ্রত করে-_ নিবিচার আবেশে ঘৃম পাড়িয়ে দেয় না। তাই 
গল্পটি শেষ হলে বন্ধুবর্গের মধ্যে গল্পটির বক্তব্য নিয়ে নান! জিজ্ঞাস উত্থাপিত 
হয়। উপস্ংহারটি দিয়ে লেখক বন্তত পাঠককেই দাহাষ্য করেন। সাহায্য 
করেন সন্তষ্ট ও তৃথ্ধ করতে নয়, বরং নান। ব্যাখ্যার সভ্ভাবন! দেখিয়ে গল্পের রস- 
উপজবিতে সৃতি করেন এক ব্যাকুলত| | তিনি গল্পও লেখেন ক্রিটিকের মন নিয়ে। 
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বলবার এই কায়রাই প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রাণ। গল্পের সার্থকতা 
কোথায়? বাস্তবতায়? সংহতিতে ? না সংকেতে? গল্প বস্তভত শোন। 
এবং শোনানোর বস্ত। এটাই গল্পের আদি লক্ষণ। এ বিষয়ে বাগ.বাহুল্য 
অনাবশ্যক। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের এই শ্রেণীর প্রকৃতি অন্রাস্তরূপে 
বুঝেছিলেন। ফলে তাঁর গল্প হয়েছে বচনশিক্প । উজ্জল দীপ্ত শাণিত বর্ণনা, 
ভাষায় যেমন তীক্ষুতা, ভঙ্গিতে তেমনি খজুতা। বর্ণনার মধ্যে মিশে থাকে 
সুক্্ত। কাহিনী অতীতচারণ-মূলক বলে কথকের মনের বিস্ময় বা 
আবেগ তত থাকে না। নে আবেগ যেন অনেকটাই অশুচিস্তায় থিতিয়ে 
এসেছে । তথাপি ভাষার গুণে এবং বিবরণের খুটিনাটিতে তিনি পাঠকের 
চোখের সামনে নতুন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কাহিনীটিকে। এ দিক 
থেকে দেখলে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি একেবারে খাঁটি গল্প। একজন বক্তা 
শুনিয়ে যাচ্ছেন, তার নিজন্ব ভঙ্গি দিয়ে বিবরণটিকে জীবস্ত করে তুলছেন 
কোনো নাটকীয়তা বা আবেগে-উচ্ছাসের আশ্রয় না নিয়ে 7 শুধু বর্ণনাতেই 
. পাঠকের আগ্রহকে জাগিয়ে রাখা__ এটাই খাঁটি গল্পের আদর্শ হওয়া উচিত। 
অর্থাৎ এই গল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ হলেন বক্তা স্বয়ং । তার ব্যক্তিত্বই 
জড়িয়ে আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত । 

প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজটিই তার গল্পকে করে স্বাছু। ব্যঙ্গে পরিহাসে 
নিবিকার উপস্থাপনায় আবার বুদ্ধিদীপ্ত যস্তব্যে ভাষার বিছ্যুৎশিখায় গল্লাটি 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । তাঁর ভাষার মধ্যে একটি মাত্রই আবেগ আছে, তা হচ্ছে 
তাঁর রূপের আবেগ। তিনি বরাবর রূপের ভক্ত । তার নায়িকারা সকলেই 
রূপবতী, কিন্তু সে ব্ূপ বর্ণনা করতে গিয়েও আবেগে অন্ধ হবার ব্যক্তি তিনি 
নন। তার গল্পের নায়কর৷ বুদ্ধিমান চতুর প্রেমবিহবল নির্বোধ কঠিন নির্দয় 
নানা রকমেই হয় কিন্ত নায়কর্দের সেই বৈশিষ্ট্য লেখকের চিত্তচেতনাকে অধিকার 
করে না। সে ক্ষেত্রে তার নিলিগ্ততা এবং জাগ্রত সমালোচনাবৃত্তি অব্যাহত । 
এইজন্যেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে আগাগোড়াই একটি ব্যঙ্গের আভাস 
স্কুরিত। প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজ আমর আর-একজন অসাধারণ গল্পকারের 
মধ্যে পাই-__ তিনি রাজশেখর বস্থ | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। 
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শচহিব অতুলপ্রস্লাদ হেন্ন 


বঙ্গবাণীর চরণে অতুলপ্রসাদের অর্ধ্য একটিই। গীতিকুঞ্জে সংকলিত 
হয়েছে তার গানগুলি। এই গানগুলিতে অতুলপ্রসার্দের অন্তরের চেহারা 
ফুটেছে বলেই এই গান শুধু সবরের বাহন হিসাবেই সার্থক নয়, কবিতা বলেও 
তার পরিপূর্ণতা । কোনো! পাঠক যদি দৈবক্রমে না-ও জানতেন যে অতুল- 
প্রসাদ ছিলেন সরকার, তবু এই কবিতা পড়েও তিনি তার রস পেতেন) 
বাংল! কবিতার জগতে তার নিজস্ব আসনটি অবশ্যই লক্ষ্য করতে ভূলতেন না। 
অতুলপ্রসার্দের এই গানগুলি কবিতার মতোই বক্তব্যগভীর, ব্যঞ্জনামণ্তিত, 
হৃদয়তাপে তপ্ত। এই তাপ যেমন আসে স্থরের আগুন থেকে, তেমনি 
আসে কথার আবেগ থেকে । বাঙালি কবিদের মধ্যে সেদিক দিয়েও 
অতুলপ্রসাদের স্থান নিঃসন্ধিগ্ধ। 

কবিতা লিখব বলে তিনি লিখতে বসেন নি। বাংলা কবিতাধারাঁর 
অন্থুসরণ করে চলবার বাধ্যত। তাঁর ছিল না। কবিতা লিখতে কিছু সচেতনতা 
কবিকে রক্ষা করেই চলতে হয়। বক্তব্য স্থির করে দিতে হয়, সে-বক্তব্য 
পাঠকগ্রাহ্য কিনা সেটা না ভাবলেও চলে না ১ কবিতার বূপরীতির ষে প্রথা 
ঈাঁড়িয়ে গিয়েছে, সে-গ্রথাকে মেনে চলার দায়িত্ববোধ থাকে । গান রচনা 
করতে গিয়ে কবিতার নির্মাণ-পদ্ধতি অন্রসরণ করার খুব প্রয়োজন নেই। 
মধুস্থদ্ন-হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ ষেভাবে ছন্দোবদ্ধ বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন 
এবং ষার অনুসরণে বাংল কাব্যধারা গড়ে উঠেছে, অতুলপ্রসাদের রচনাকে 
সে-এঁতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে চলবে না। অতুলপ্রসাদ গান রচনায় অন্য 
আর-এক রীতির অনুবর্তন করে এসেছেন। বাঙালির গান রচনার দীর্ঘ 
কাব্য-তিহ্য গড়ে উঠেছে। এদের প্রত্যেকেরই নিজন্ব স্থর আছে সত্য, 
কিন্তু সবুর ছাড়াও কথ। এবং অর্থগৌরবের আর-একটি সমৃদ্ধ সম্পদ আছে। 
তারও একটা নিজন্ব আদর্শ আছে। যে-ভাবন। আত্মহারা উচ্ছ্বাসের উপযোগা 
তাকেই কথার ব্ূপে সাজিয়ে দিতে হয়। তাতে আনতে হয় চিত্রকল্প আকুল 
পরিবেশ, কথার ইক্রিত। বাঙালির পূর্বতন সাহিত্য গানের স্থরেই গড়ে উঠেছে, 
তবে কাব্যসম্পর্দের দিকটিকে কোনে দিক দিয়েই হেয় করা যায় না । বরং 


কবি অতুলপ্রসাদ সেন ১৪৭ 


এ কথ বলা যায় যে বাংলার নিজব্ব স্থর নির্দিষ্ট তাতে বিস্তারের স্থযোগ তেমন 
নেই। কিন্তু কথার বৈচিত্র্য সেই স্থরকেও আবেগময় করে তোন্ে। কথার 
ভাবব্যঞ্ন৷ স্থরের ব্যঞনার সঙ্গে মিশে বাঙালির চিত্তকে একটা বিশিষ্ট রসের 
আম্বাদনে পৌছে দেয়। 

স্থরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'র্দি কাব্য-সম্পদকে দেখি, তাহলে এর এশ্বর্য 
আমার্দের আকুষ্ট করবেই। ধর্ম ও প্রেম এই ছুই বস্তই ছিল আমাদের 
পুরানে। গানের প্রধান উপজীব্য । ধর্মের নানা রীতি আছে। বৈষ্ণব, শাক্ত, 
বাউল-_ নান রকমের গান আছে আমাদের পুরানো বাংলার ভাগারে। 
তেমনি আছে লৌকিক প্রেমের গান। প্রেমিক প্রেমিকার মান, অভিমান, 
মিলনের আনন্দ ও বিরহের বেদন। নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংল! গানের এক দীর্ঘ 
এঁতিহ্য। এই বিষয়টি চিরস্তন। তাই এর আবেদনও অল্লান। আধুনিক 
কালেও প্রাচীন প্রেমের গানের আকর্ষকতা৷ অক্ষুণ্ন । এমন কি রবীন্দ্রনাথের 
গান অনেক সময় অনুরণন তোলে পুরানে। গানের ৷ রবীন্দ্রনাথের মতো দুর্লভ 
কাব্যশিল্পীর হাতে প্রেমের প্রকাশভঙ্গিম! স্বভাবতই হয়েছে মনোহর এবং 
স্ুক্মতর কিন্তু মানবমনের সেই চিরন্তন আকাঙ্ষা! বাংলার সাহিত্যে অব্যাহত 
ভাবেই চিরজীবী। 

একালের দিনে সাহিত্যে যেমন বহু বৈচিত্র্য এসেছে, গানের বিষয়বস্ততে 
তেমনি এসেছে অনেক রকমের বৈচিত্র্য । রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রধানত ভাগ 
করা হয়েছে পুজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ এবং বিচিত্রে। এই শেষের তিনটি 
ভাগই আধুনিক। প্ররৃতি-চেতনা এ-কালের মুগ্ধতারই কাব্যিক প্রকাশ, 
তেমনি স্বদ্েশ-চেতনাও একটি নতুন আবেগের অভিব্যক্তি। “বিচিত্র-অংশে 
রবীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন স্পর্শ-কাতর মনের জীবনচেতনাকে, অসংখ্য মৃহ্ত, 
অসংখ্য উপলক্ষ, পলায়নপর অগণিত অনুভূতিকে । এই বৈচিত্র্য আমাদের 
'পুরানে। বাংলা গানে ছিল না। 

বলাবাহুল্য শিল্পের অভিব্যক্তিতে বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই বড়ো কিছু নয়। 
বিশেষত গানের মত সূক্ষ্ম শিল্পে বিষয়কেও স্বচ্ছ করে তোলে রচয়িতার মন্ময়তা । 
প্রেম হোক, পূজা! হোক, স্বদেশ হোক, প্রকৃতি হোক-_ সব কিছুর মধ্যে একটি 
নিবিড় আত্মমগ্নতা বিষয়ের স্থলতাকে বিস্বাত করে দেয় । আমরা রচয়িতার 
মগ্ন অঙ্গভূতির পরিচয় পাই। এই অন্গভূতিটিই বস্বত স্থরের নির্দিষ্ট প্যাটার্ের 
মধ্যে অনির্দেশ্যর ব্যঞ্ুনা নিয়ে আসে । গানের ওপারে ধিনি দাড়িয়ে থাকেন, 
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তাঁকে স্থর দিয়েই ছোয়া যায়। কারণ স্থর তখন রচয়িতার অন্ুভূতিরই 
প্রতীক হয়ে দ্লাড়ায়। এ কথ! বলার তাৎপর্য আছে। সাম্প্রতিক কালে 
“আধুনিক গান বলতে ৷ শুনতে পাই, আমার তো মনে হয়, তাতে বিষয়ের 
বৈচিত্র্যের সীম নেই বটে, কিন্তু তাতে রচয়িতার সেই মন্ময় অনুভূতির আভাস- 
মাত্র নেই। তাতে “জীবনের ছায়া” আছে, বক্তব্য বড়ো! উচ্চ হয়ে শোনা যায় 
তাতে। কিন্তু ব্যক্তিগত নিভৃত চেতনার বিগলিত রসসিদ্ধি নেই। গানে যদি 
সেই আত্মবিগলন না থাকে, তবে নে কিছুতেই সার্থক হয় না। রামগ্রসাদের 
গানে যেমন বাউলের গানে তেমনি, নিধুবাবুর প্রেমের গানে এবং পদাবলীর 
কীর্তনে তেমনি বিষয় এবং বক্তব্যকে অভিসিঞ্চিত করে দেয় রচয়িতার আত্ম- 
মুখরতা। গায়ক স্থুর দিয়ে তাকেই ফুটিয়ে তোলেন, বক্তব্যকেও নয়, 
বিষয়কেও নয়। 

অতুলপ্রসার্দের গানে এই লিরিক স্থুরটাই তার সবচেয়ে বড়ে। বৈশিষ্ট্য । এই 
আত্মমুখী লিরিিজমের দিক থেকে অতুলপ্রসার্দের সবচেয়ে বড়ো মিল সম্ভবত 
রামপ্রসাদের সঙ্গে। রামপ্রসাদের গানের মাধূর্ব আমরা উপভোগ করি শুধু 
ঈশ্বরান্থুভূতির জন্যই নয়। রামপ্রসাদ্দের গানে রামপ্রসাদ্দকে যেমন করে পাই, 
আর-কোনে। গীতিকারের গানে রচয়িতাকে তেমন করে পাই না। এই ছোট 
ছোট গানগুলির ভিতর দিয়ে আমর একটি ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাই-_ সংসার- 
উদ্দাসীন, আত্মভোলা, অভিমানী, দারিদ্র্যবিদ্ধ মানুষটির কঠে বেদনাকে গানে 
রূপান্তরিত করে তোলার করুণ প্রয়াস। রামপ্রসার্দের আরও অন্যান্য গানও 
আছে। কিন্তু “ভক্তের আকৃতি” নামে শ্রেণীবদ্ধ গানগুলিতে রামপ্রসাদের 
বাক্তি-রূপ বড়ে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠার কারণ প্রখর 
আত্মময়তা। সেকালের আর-কোনে। গানেই নিজেকে উল্লেখ করে “আমি'কে 
বারবার গানের মধ্যে তুলে ধরার বৈশিষ্ট্য নেই। রামপ্রসাদ যখন বলেন__ 

মা গে। তারা ও শঙ্করি, 
কোন অধিকারে আমার পরে করলে ছুঃখের ভিক্রী জারি ? 

তখন গানের মধ্যে একটি নিবিড় ব্যক্তিগত স্থরের স্পর্শ পাই। “আমার 
পরে' কথাটিই ফুটিয়ে তুলেছে এই নিবিড়তাকে। 

অতুলপ্রসাদ্দের গানের মধ্যে এমনি করেই একটি নিঃসন্গ ব্যক্তিকে পাই। 
সত্যই নিঃসঙ্গ, জীবনের দিক দিয়ে অবশ্য নয়। কিন্তু গানে এমন নিঃসঙ্গ 
অথচ আকুল মর্ম্পশিতা আর দেখা যায় না। তার গানগুলির মধ্যে একটি 
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ক্যন্ত্রও আমরা লক্ষ্য করতে পারি। প্রতি গান স্বয়ংসম্পূর্ণ অবশ্যই। কিন্ত 
বিশেষ করে প্রকৃতি “মানব* এবং “দেবতা পর্যায়ের গাঁনগুলিতে একই 
ব্যক্তিচিত্তের ছবি ফুটে উঠেছে। সেজন্যই এগুলি একটি এক্য্থতরে বিধত। 
দেবতা-পর্যায়ের একটি গান-- 
আমার এ আধারে 
এমন করে চালায় কে গো? 
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, 
বুঝতে নারি কিছুই যে গো। 
আবার মানব পর্যায়ের গান-_ 
কে আবাঁর বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্ধবনে 
হদি মোর উঠল কাপি চরণের সেই রণনে। 
এই ছুয়েতেই লেখকের ব্যক্তিগত স্বর অত্যস্ত গভীর | ছুয়েতেই দুঃখদীর্ণ 
বিষ কণ্ঠস্বর । অতুলপ্রসাদের সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে বলেছেন তার গান 
বিষাদ-ব্যঞিত। এই বিষগ্নতা অতুলপ্রসার্দের গানে প্রতিফলিত ব্যক্তিত্বের 
একটি বৈশিষ্ট্য । 
বস্তত অতুলপ্রসাদের গানে বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই। গীতিগুচ্ছে তার 
গানকে ভাগ করা হয়েছে, “দেবতা” প্রকৃতি" “্বদ্েশ' “মানব এবং “বিবিধ” 
এই কয়টি ভাগে। এর প্রতিটি বিষয়ের গানই আমাদের কাছে স্থপরিচিত। 
কিন্ত যে-কোন শ্রেণীর মধ্যেই অসংখ্য মেজাজ-মূহূর্ত ও অনুভূতির বৈচিত্র্যের 
সম্ভাবনা! আছে। শ্রেণীভাগ জিনিসটা! আসলে অত্যন্ত স্থল। উপলব্ধির এক- 
একটি মৃহূর্তই অসামান্য-_ সামান্য চিহ্ছে চিহ্নিত করে একটি শ্রেণীর মধ্যে ফেলা 
বিষয়-অনুসারে সম্ভব হলেও অন্ুভূতি-অন্থসারে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 
গানেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কিন্ত কবিতা-হ্থট্টি হিসাবে প্রতি রচনাই অনুপম 
অনুভূতি-সম্পন্ন। এজন্য তার গান সংখ্যায় অগণিত বলেই মনের অগণিত 
লীলাবূপকে ধরে দিতে পেরেছে । অতুলপ্রসাদের ঈশ্বর-সম্বন্বীয় গান চুয়ান্নটি, 
প্রকৃতি-সন্বন্ধীয় গান সতেরটি, স্বদেশ-সম্বন্ধীয় গান তেরোটি, মানব (বা প্রেম )- 
সম্বন্ধীয় গান বাহান্নটি এবং বিবিধ একান্নটি। এনদের মধ্যে স্ব্দেশ-বিষয়ক 
গানগুলি ছাড়। আর-সবই বলতে গেলে দ্বৈতবোধ থেকেই রচিত। কবি 
নিজের হৃদয়ের অপার অন্ভৃতিকে নিবেদন করে দিয়েছেন বধু ঈশ্বর অথবা 
কোন সমব্যথীকে। বিষয় ও বক্তব্য হিসাবে গানের মধ্যে চমৎকারিত্ব তেমন 
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হয়তো! পাব না, কেন না লিরিকের ধর্ম বক্তব্যের মধ্যে নেই, আছে লেখক- 
চিত্রের প্রগাঢ় সংবেদনশীলতায় | বেদদনাময় অঙ্্ভৃতির গাঢতার দিক দিয়েই 
অতুলপ্রসার্দের কবিতা বিচার্য। 

আজকাল ঈশ্বর বা দ্েশ-সম্ব্বীয় কবিতাকে অনেকে কাব্যস্থ্টি হিসাবে " 
উচ্চ স্থান দিতে ছিধাগ্রস্ত হন। দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতায় বক্তব্য বিষয়টাই 
বড়ো। রসস্থষ্টির চেয়ে শ্রোতার অস্তরের ব্যবহারিক ভাবের উদ্দীপনই প্রধান 
লক্ষ্য বলে একবিতার উতৎ্কর্ষ বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান যদিও প্রয়োজনীয়তার 
দিক দিয়ে বলবারক্রিছ থাকে না। অনুরূপ ভাবে ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতাতেও 
কবি প্রথাকেই অন্ুবর্তন করে থাকেন এবং সেজন্য তাতেও ব্যক্তি-হৃদয়ের 
একান্ত জীবনরসরসিকত! ফুটে ওঠে না। আধুনিক কালে উৎকৃষ্ট 
গীতিকবিতা কবির একান্ত অনুভূতিরই রসবরূপ, সে-অনুভূতি আমাদের এই : 
জীবনের দুঃখবেদনা, আশা-আনন্দের পারিপাশ্থিকতা থেকেই জন্মায়। বল! 
বাহুল্য, এ সব অভিমতকে চূড়ান্ত বলে ভাববার কারণ নেই। অতুলপ্রসাদের 
ভক্তিমূলক এবং দেশাত্মবোধক গানই এই অভিমতকে নিরস্তকরে। কোনো 
একট। তত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অতুলপ্রসার্দকে অবলম্বন করারও দরকার 
নেই। ঈশ্বর-সন্বন্ধীয় গান কতখানি আবেগ-গাট হতে পারে, কত 
আস্তরিক এবং একাস্ত হয়ে উঠতে পারে অন্তত রামপ্রসার্দের গানে তার 
প্রচুর প্রমাণ নিহিত। রামপ্রসাদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ্দের ভাষা বা ভঙ্গিগত 
মিল নেই। তবু অতুলপ্রসাদের ভক্তিযূলক গান পড়লে রামপ্রসাদকে মনে 
পড়ে। দুজনের যধ্যে মিলের সুত্র হচ্ছে ছুটি, বিষাদ্ঘন মন্সয়তা এবং একাস্ত 
নির্ভরশীলতা । অভ্ুলপ্রসাদের ভক্তিমূলক গান রামপ্রসাদের মতোই বিষাদে 
ভরা । জীবনের অতুল বৈভব, অজন্র সম্পর্দের মধ্যেও কবিহদয় সেই পরম 
পাওয়ার স্বপ্নেই ব্যাকুল। ব্যক্তিগত জীবনে রামপ্রসাদ ছিলেন দরিদ্র । তার 
বিষাদকে কেউ ব্যাখ্যা করেছেন ব্যক্তিগত দ্ারিক্র্যহুঃখসগ্তাত বলে। কিন্ত 
এরকম ব্যাখ্যায় তাকে ছোটে। কর] হয়, না বড়ো কর! হয়-_ সেটা নিঃসংশয়ে 
বল! যায় না। তার ঈশ্বরনির্ভরতা এবং ভগবৎবিরহ সাধকোচিত অগ্নতারই 
ফল, বাস্তবজীবনে ব্যর্থতার থেকে পালিয়ে ছুঃখভোলার ব্রত নয়। অতুলপ্রসার্দের 
আথিক প্রাচূর্ষের সীম। ছিল না খ্যাতি-প্রতিপতি ছিল সবজনমান্য.। শোনা 
যায়, পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ শান্তিময় ছিল না। তার ভক্তিমূলক গানের 
মর্মস্পর্শা আবেদন কাব্যসাফল্যের স্বরূপচিন্তায় অন্প্রেরিত করে । অতুলপ্রপাদের 
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এই গান ভগবৎ-সাধনার অঙ্গ হিসাবে বিচার্য নয়, কাব্যরসস্থট্টি হিসাবেই 
বিচার্য। যথার্থ বড়ো কবির মত্তোই তিনি ভাবাঙ্গুতৃতিকে ব্যবহারিক উপলক্ষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রসে পরিণত করতে পারতেন। সেখানেই তিনি কবি। 
একটি গানে তিনি ব্যাকুলভাবে বলেছেন-_ 
সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া 
তুমি তো৷ আমার রহিবে ! 
বহিবারে ষদি নাহি পারি এ ভার, 
তুমি তো বন্ধু, বহিবে। $ 
এ যেন মনে হয় জীবনের থেকে আঘাত পেয়ে প্রতিহত কবি ঈশ্বরকেই 
আকড়ে ধরেছেন। এ-আধাত কী সে-কল্পনার কোনে দরকার নেই। বৈষবের 
মতো ঈশ্বরকে তিনি বন্ধুরূপে আশ্রয় করেছেন__ এই সখ্যরসই এই গানের রস। 
আবার বৈষ্ণব সাধক যেমন বূপকলীলারচনা ছারা ছুঃখসাধনার ছবি 
ফুটিয়েছেন__ : 
কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি। 
গাঁগরি ঢারি করু পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 
অতুলপ্রসাদ রূপকের আশ্রয় না নিয়ে তেমনই এই ছুঃখলন্ব পূর্ণতার আকাঙ্া 
জানিয়েছেন-_ 
দুঃখেরে আমি ভরিব ন। আর, 
কণ্টক হোক কণের হার; 
জানি তুমি মোরে করিবে অমল 
যতই অনলে দহিবে। 
বৈষ্বভক্তিসাধনার মাত্র ছুটি রসই অতুলপ্রসার্দের গানে নবরূপ লাভ করেছে, 
দাস্য এবং সখ্য। কবিহৃদয়ের বেদনা, আতি নির্ভরশীলতা সবই এই ছুই 
রসেই ফুটে উঠেছে! কবির ঈশ্বর কবির কাছে পরিচিত সঙ্ৃদয় বন্ধুর মতো, 
উদ্দার প্রভুর মতো। তিনি কখনও ছুঃখ দেন, কখনও বিচ্ছেদের অভিনয় 
করেন, কিন্তু অস্তিন আশ্রয়ে কবির বিশ্বাস অবিচল। জীবনে, প্রকৃতিতে 
সৌন্দর্যের সমারোহ, বর্ণের উজ্জল বৈভব, খতুর আলপনা, বাতাসের কানাকানি, 
জ্যোৎম্নার ধৃলরিমা, পাখির কলগুঞন কবিকে বারবার ঈশ্বরের পরম 
আনন্দরূপেরই ঈশার! দিয়ে এসেছে । কিন্তু যেপাওয়া! অনায়াসে পাওয়া, যার 
জন্যে তপসা। করতে হয় নি, সে-পাওয়া সম্পূর্ণ নিজের হয়ে ওঠে না। হৃদয় 
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রসরক্ঞকে বিদীর্ণ করে যে-্রাপ্তি তাই যথার্থ আপনার । এ জন্যই অতুল-, 
প্রসাদের ভগবান বন্ধু হয়েও নান! দুঃখের মধ্যে দিয়ে তবেই নিজের সান্নিধ্যে 
টেনে নেন। বেদনার আঘাতেও কবি বন্ধুর পরম বন্ধুতায় বিশ্বাস হারান নি, 
এটাই তার চরিজ্র-মহিম1। 

এই বিষাদস্থরই অতুলপ্রসাদের প্রায় সব শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য। তার 
প্রেমের গানেও মিলন আর বিরহ, আনন্দ আর বিষাদ্দের মেশামেশি। বস্তত 
প্রেমের গান আর ঈশ্বর-ভাবমূলর গানে সে-রকম ভেদবরেখা। টানাও যায় না। 
অনেক প্রেমের গানকেই দেবতাবিষয়ক মনে হতে বাঁধা নেই । সেই বিরহ এবং 
প্রতীক্ষা, সেই অস্পষ্ট চরণধবনি, দূরশ্র্ত বাঁশি, সেই উন্মুখ আকুলতা-_ অতুল- 
প্রসাদদের প্রেমবিষয়ক গানগুলিতেও বেদনারই করুণ মাধুর্য-_ 


একা মোর গানের তরী ভানিয়েছিলাম নয়ন-জলে ; 

সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে? 

ষ। ছিল কর্পমায়া সে কি আজ ধরল কায়া? 

কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে ? 

অতুলপ্রসাদের প্রেমের গানে নেই আবেগের দীপ্ত জালা, কিংব1 প্রেমিকার 

প্রতি অন্থরাগের নান! বিচিত্র স্বত-উদ্ভাসিত মৃহূর্ত। তার রচন] শুচিতায় শুত্র। 
মনে হয় যেন ও-প্রেম একেবারেই দেহচেতনামুক্ত । এক সময়ে শোন যেত, 
রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাও সংস্কারমুক্ত দেহাতীত, তাতে কামনার কালিম। 
নেই। ব্রাউনিডের সেই আবেগ ০3৫: 0:£ 81] 5001 1166 €1০ 1006 1706 £& 
1701061)6- সেই ক্ষুধিত দেহময় প্রেমের আতি রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথ 
দেহকে আদর্শীয়িত করেছেন। তাকে দেহসীমা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রভাতের 
অরুণ-আভাসে, আকাশের নিরবয়ব সীমায় কিংবা! চামেলির লাবণ্যবিলাসে 
মিলিয়ে দিয়েছেন । হয় তো একথা! সত্য । তবু “ঘামিনী নাঁ যেতে জাগালে 
না৷ কেন, বেল! হল মরি লাজে' “অলকে কুম্থম না দিয়ো” “আমার প্রাণের মাঝে 
স্থধা আছে" “না চাহিলে যারে পাওয়। যায়” “আজি যে রজনী যায় ফিরাইব 
তায় কেমনে' ইত্যার্দী অজস্র গানে কবি দ্নেহজীবনের আকুল আকাজ্ষাকে 
ভাষ। দিয়েছেন । অতুলপ্রসাদের গানে প্রেমের নিত্যনবীনতা, তার নব নব 
উপলবি, প্রিয়-হাদয়ের অনন্ত বিশ্ময়কে আবিষ্কার নেই। সেক্দিক থেকে তার 
প্রেম একটি অতন্দ্র অন্থভবরসেই নিমগ্ন । এও যেন দয়িতের জন্য তপস্যা, 
সাধকের তপস্য! েমন দেবতার জন্য-_ 


কবি অতুলপ্রসাদ সেন ১৫৩ 


কে আবার বাজায় বাশি এ ভাঙা কুপ্তবনে ! 
ৃ হদি মোর উঠল কাপি চরণের সেই রণনে। 
এই অদৃশ্য উপস্থিতি অথবা অন্তহীন প্রতীক্ষা তার প্রেমের গানের স্থর। 
তার প্রেমাম্পদকে শরীরী বলেই যেন মনে হয় না। গাছের পাতার মর্মরধবনিতে 
প্রভাতের স্নান আলোকম্পর্শে, তার আভাসটুকু ফুটে ওঠে। পুম্পের অঙ্গে লগ্ন 
শিশিরবিন্দুতে তার চোখের আলো৷। আমাদের এই বাংল! দেশের নানা খণ্ড 
জীবনচিত্র অরূপ উপলব্ধির রূপক হয়ে রবীন্দ্রনাথকে যেমন ভাবাবিষ্ট করে 
অতুলপ্রসাদের গানের ভাষাতেও তারই চিহ্ন দেখতে পাই। নদদীকৃল, ভাঙা 
দেউল, মালা-গীথা, বদ্ধ ছুয়ার, বর্ষার রাত, ঝড়ের বাতাস, _- এরা অতুল- 
প্রসাদের কল্পনার রূপ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে তার গানে। এই সব প্রতীক 
অতুলপ্রসাদ্দের প্রেম-কল্পনাকে কোমল ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছে । তার প্রেম 
রসরমণীয়। অন্ুভূতিতেই তার সার্থকতা । মিলনের গানও আছে _- 
এসে! প্রথম প্রেমে লজ্জিত 
এসে! নবীন সরমে সঙ্জিতা 
এসে! নবীন হরষে স্জ্দিতা 
এসে! নবীনচন্দ্রভালিক1। 
কিন্ত এ আবাহনে বিদ্যাপতির পদ্দ “'আজু কোকিল লাখ ডাকউ লাখ উদয় 
করু চন্দা'র কুলপ্লাবী আবেগবন্যায় দ্িকৃদ্দিগন্ত একাকার হয়ে যায় নি। 
একটি ন্সিগ্ধ শুচিতা একটি সসম্তরম দূরত্ব রক্ষা করে প্রেমকে রসে আস্বাদ্য 
করেই রেখেছে । অতুলপ্রসার্দের প্রেমের গান সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়, 
তাতে প্রেম আছে, প্রেমিকা নেই। 


অতুলপ্রসাদ্দের নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিকতা বিষার্দে অবসিত না থেকে এক 
ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি করেছিল। তিনি হদয়গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেই 
চেয়েছেন বৃহৎ জীবনে. উদার মানবলোকে। এই বেদনাতুর কবি বেদনাকে 
ভুলতে চেয়েছেন। মানুষ মাত্রেরই নিজন্ব অস্তজীবন থাকে । সে জীবনের 
স্থখছুংখ তার একাস্ত আপন এবং গোপন। সে তার সম্পদও বটে। কিন্ত 
এই গোপন ব্যথ! ঘর্দি তাকে জীবন-উদ্দাপীন করে তবে তাকে বরণ করতে 
হয় শূন্যতাকে । অতুলপ্রসার্দকে কিন্তু শূন্যতা স্পর্শ করতে পারে নি। যতই 
তিনি বেদনার হয়েছেন ততই যেন মানুষের জীবনে সংসারের কোলাহলেই 
তিনি আসতে চেয়েছেন _- 
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মিছে তোর স্থথের ডালি, মিছে তোর ছুখের কালি; 
ছুদিনের কান্নাহাঁদি, ছল ছল ছল, রে ভোলা। 
জীবনের হাটে আসি বাজ! তুই বাজ বাঁশি, 
থাঁক-ন! সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা । 
কিংবা ্‌ 
ভোল রে ভোল। ভোঁল, 
ভূলে ঘা! কাটার ব্যথা, 
ফুলগুলি তুই ভোল। 
এইসব গানে প্রকাশ পেয়েছে একটি বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম। তাতে নীতির স্থর 
আছে সত্য, কিন্তু আবেগটাই প্রধান। এই জীবনপ্রেমের বশেই তিনি 
সবাইকে ডেকেছেন বিশ্বপ্রেমে উদ্বোধিত হতে, ব্যক্তিস্থখ ভুলে গিয়ে নিজেকে 
বৃহৎ কর্তব্যে নিয়োজিত করতে । তাঁর এই শ্রেণীর গান__ 
করি তুই আপন আপন 
হারালি যা ছিল আপন 
এবার তোর ভরা আপন 
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে। 
আত্মময়তার অসহনীয়তাতেই লেখা । এতেই অতুলপ্রসাদ্ের গানে প্রকাশ 
পেয়েছে উচ্চ নৈতিক আদর্শ । 
অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানকেও এই স্থত্রেই বিচার করা উচিত। 
দেশাত্মবোধক গানে অতুলপ্রসাদ্দের আসন বাংল। সাহিত্যের মুখ্য রচয়িতাদের 
সঙ্গেই । কোনো কোনো! সময়ে বিম্ময় বোধ করি যিনি সুস্ম ভাবসংবেদনের 
আত্মমগ্ন কবি, তিনিই আবার কি করে দেশ-সচেতন জাতি-সচেতন চারণ- 
কবি হয়ে উঠলেন। অতুলপ্রসাদের কাব্যরচনার সঙ্গে সমগ্রভাবে পরিচয় 
থাকলে এট] বিম্ময়কর মনে হবে না। অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই উদার 
গ্রহিষতা ছিল | সমাজ, জীবন, মান্য সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম ওৎস্থক্য এবং 
কল্যাণাদর্শ । গানের মন্ম়ভূমিতে তিনি নিক্তেকে বন্দী করে রাখেন নি ? বরং 
মানুষের সঙ্গে মিশবার জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার 
আকাজ্ষ ছিল গ্রবল। হয়তে। এভাবেই ভাববন্দী কবিচিত্ত খুঁজেছে মৃক্তি । 
তার দেশাত্মবোধক গানের বৈশিষ্ট্য আছে। তার গ্রানে মিলন ঘটেছে 
উনিশ শতকীয় আদর্শ এবং রবীন্দ্যুগের আদর্শের । সেকালে বাংল সাহিত্যে 


৫ 
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দেশাত্মবোধের যে জোয়ার এসেছিল, তার মূল উৎসটা ছিল অতীত-গৌরব 
চেতনায়। হেমচন্জ্র প্রভৃতি কবির] তাদের 'ভারতসঙ্গীত” 'ভারতবিলা”' প্রভৃতি 
কবিতায় দেশের অতীতগৌরব স্বতিকে জাগিয়ে তুলে অনুপ্রেরণা আনতে 
চেয়েছেন; প্রাচীন ভাঁরতবর্ষের কীতি-কাহিনীকে স্মরণ করে বর্তমান পতিত 
দীন অবস্থার প্রতিকার করবার জন্য উদ্যেঁগা হতে বলেছেন। এসব গানের 
বৈশিষ্ট্য অতীতচারিতা। সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর-রচিত গাও ভারতের জন্ম” 
প্রভৃতি গান সেকালের দেশচেতনার বিশিষ্ট আবেগময় অভিব্যক্তি। আবার 
বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌” দেশের এশ্ব্ধময় রূপের প্রকাশ, রৌব্ররসের গান। 
সরলাদেবীর “নমে৷ হিন্স্থান' গানটিতেও সেই তীব্র ওজস্বিতাই প্রকাশিত। 
এই গানটির মর্মবাণী অবশ্য এঁক্যচেতনায়। 'কিস্ত অতীত গৌরববাহিনী 
দেশরূপ অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানেরও মর্মে বিরাজিত-- 
ভোলে নি ভারত, ভোলে নি সে কথা, 
অহিংসার বানী উঠেছিল হেথা ; 
নানক নিমাই করেছিল ভাই 
সকল ভারত-নন্দনে । 
সেকালের মতোই কবি বর্তমান কালের দৈন্য, অনৈক্য, পতিত অবস্থার 
জন্য বেদনার্ভ হয়ে স্বপ্সোজ্জল অত।তের পুনঃ প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করেছেন-_ 
উঠ গো ভারতলম্্ী উঠ আদি জগতজনপুজ্যা 
ছুঃখ ধন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জ!। 
বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় থেকে আমাদের দেশচেতনার মোড় ফিরল। 
অতীতের ন্বপ্পে মগ্ন হয়ে থাক নয়, দেশকে বর্তমানের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। 
দুঃখ-দীনতার মধ্যেই দেশের বূপ সত্য হয়ে উঠছে। এর জন্য লজ্জ। নয়, 
বর্তমানের মধ্যেই বাস্তব দ্বেশের জন্য গভীর মমতা ফুটে উঠল স্বদেশী যুগের 
গানে। রবীন্দ্রনাথের গানে, রজনীকান্তের গানে যেমন, অতুলপ্রসাদের গানেও, 
তেমনি একটি গাঢ় সপ্রেম কণ্ধত্বর__ 
কী জাছু বাংল গানে 
গান গেয়ে ধ্রাড় মাঝি টানে । 
এমন কোথা আর আছে গো! 
গেয়ে গান নাচে বাউল 
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা। 


১৫৬ কীতির্ঘস্য 


বাংল! ভাষা দিয়ে দেশপ্রেমের যে নতুন জাগরণ ঘটল, সেটা একেবারে 
বাঙালির হৃদয়ে গিয়ে পৌছল। অতীতের রোমার্টিক স্বপ্র রচনা করে 
বাস্তবকে উপেক্ষা করাই হয়। জননীর স্সেহ সস্তভানের প্রতি যেমন প্রত্যক্ষ 
সহজ এবং অনায়াস এই দেশপ্রেম তেমনি । অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেমের আর- 
একটি বিশেষত্ব তার নৈতিক যুল্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের মধ্যে যেমন 
অন্ধত। দূর করে তাকে পুণ্য মানবিক মহত্বে পূর্ণ করতে চেয়েছেন, অতুলপ্রসাদের 
গানেও তার আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম মানবিকতায় 
মিশে গিয়েছে, বিশ্বচেতনায় বূপাস্তরিত হয়েছে । অতুলপ্রসাদ্দের দেশপ্রেম 
যেমনু জাতিভেদহীন এক্যবোধে উজ্জীবিত তেমনি ত্যাগে তিতিক্ষায় সেবায় 
প্রেমে মহৎ। এই মহত্ববোধ সঞ্চারিত করে তিনি আমাদের দেশচেতনাকে 
বিপথগামিতা। থেকে রক্ষা করতেই চেয়েছেন। অতুলগ্রসাদের প্রেমের গানে 
প্রকৃতির গানে যে-স্তচিতা, দেশের গানেও ছিল তাই। 


ল্সিজস্নাহিভ্যন্চাল্প আআোলগেম্পচত্দ্র লাগল 


যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯*৩-১৯৭১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অধ্যাপনারত এঁতিহাসিক ছিলেন না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রয়োজনে তিনি 
বাংলার ইতিহাস চর্চা করেন নি। তথাপি আধুনিক বাংলার সামাজিক 
ইতিহাস সম্পর্কে তার গবেষণাকে অতিক্রম করে একালে কেউ এ বিষয়ে কাজ 
করতে পারেন না। তার স্বোপাজিত ইতিহাস-জ্ঞান ও গবেষণ। বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালিত গবেষণী-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে । তার পদ্ধতি এবং আদর্শ 
একালের নবীন গবেষকদের দিক নির্দেশ করছে। তার আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে 
নতুনতর কাজ হচ্ছে। যোগেশ বাগলের গবেষণা এ পর্যস্ত কোথাও ভ্রাস্ত 
প্রমাণিত হয়েছে বলে শুনি নি। তার নিষ্ঠা, সত্যসন্ধানের একাস্তিক আগ্রহ 
যেমন এর কারণ, তেমনি তার অনুসন্ধানের ভাবাবেগহান নিরপেক্ষতা এর আর 
একটি কারণ । 

ষোগেশ বাগলের চর্চার বিষয় ছিল আধুনিক যুগের বাংল1। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের বাংল! বা বাংলার বাহিরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকলেও 
তার! তার প্রধান অনুসন্ধান-কেন্ত্র ছিল না। বাঙালির নতুন জীবনচেতনা, 
নবীন অভ্যুদয় আমাদের সকলের কাছেই গভীর ওঁৎস্থক্যের বিষয় হওয়া 
স্বাভাবিক কিন্তু এতিহাসিকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি শুধু বিবরণ নয়, 
প্রত্যাশ। করব গভীরতর প্রেরণার ব্যাখ্যা। এঁতিহাসিকের কাছে এই 
প্রত্যাশাটি একালীন। সেকালের দিনে এঁতিহামিকের! ব্যাখ্যা করতেন না» 
মুরোপের উনিশ শতকের এঁতিহাসিকেরা তথ্য সংগ্রহ করতেন, দলিল 
খুঁজতেন_ 
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১৫৮ কীতির্যস্য 
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পরবর্তী কালে ইতিহাম রচনার নীতি পরিবতিত হয়েছে । তথ্য চাই, 
তথ্যের সঙ্গে চাই এঁতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব । তথ্য নির্বাচন, তথ্যবিন্যাস_ 
এ সবে ঘটে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । কিন্তু ইতিহাস রচনায় স্থুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব 
রক্ষা করে চল! কঠিন কাজ। তথ্য নির্বাচন ও বিন্যাস-কালে অনেক সময়ে 
সামগ্তস্যের অভাব ঘটে, এভিহাসিকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কারের ছায়াপাত 
হয়। তখন ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। উনিশ শতকের বাংলার 
ন্ামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ নানাদ্িকে ছড়িয়ে আছে-_ স্মৃতিকথায়, 
সংবাদপত্রে, প্রতিবেদনে, চিঠিপত্র, জীবনীগ্রন্থে আরও নানাভাবে । এগুলির 
থেকে বিশেষ বিষয় অবলম্বনে তথ্যসংগ্রহ করে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচন 
করতে হয়। তথ্যগুলি ষথাষথ ভাবে ব্যবহার করতে গেলে লেখকের একটা 
দষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবেই | যর্দি নেহাৎ কুলিমজুরের কাজ না হয়, তবে এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গিকে কোনো! মতেই এড়ানে। বায় না। আধুনিক বাংলার এই ইতিহাস 
রচন একট। অত্যস্ত জটিল রাজ। উনিশ শতকের ইতিহাসের তথ্যের ভাগারী 
যোগেশ বাগল ভার জীবনব্যাপী সাধনায় শুধু কি তথ্যই সংগ্রহ করেছেন অথবা 
স্ুসন্বদ্ধ ইতিহাসবোধের সধ্ার করতে পেরেছেন? 

এই ইতিহাসকে অনেকে যথেষ্ট সহজ করে নিয়েছেন কয়েকটি বাধা ছকে 
ফেলে। মধ্যযুগীয় প্রবৃত্তি এবং আধুনিক প্রবৃত্তি, নীতিকে শ্বীকার অথবা 
অন্বীকার, পাশ্চাত্যকে গ্রহণ অথব। সমালোচনা, ধর্মকে আশ্রয় করা আবার 
তাকে ব্যঙ্গ করা_ এই রকম বহু বিরোধী প্রবণতার সমন্বয়ে আধুনিক বাঙালির 
মন গড়ে উঠেছে । রামমোহন-রাধাকাস্ত থেকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত 
বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে । তাদের কর্মকীতির তালিকা করা অপেক্ষাকৃত 


চরিতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল ১৫৯ 


সহজ কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সর্বসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়াই কঠিন। ব্যাখ্যা দিতে 
গিয়ে কেউ আনেন ম্ববিরোধিতার তত্ব, কেউ আনেন এক ও বন্ুর তত্ব, কেউ 
সোজান্ৃজি লাইন টেনে নেন প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার স্বরচিত 
সংজ্ঞা দিয়ে ।২ 

আধুনিক যুগে বাংল! সাহিত্যের প্রত্বতাত্বিক ইতিহাস রচনার ্যত্রে বাংলার 
সমাজের বিশিষ্টতাগুলির সন্ধান আরম্ভ করেন স্থশীলকুমার দে তার ইংরেজিতে 
লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 22£5501)) 0 7327/6215 16£27262/2 
1?) 076 117566707, 0971) (1919 )। পরে ১৯৬২ এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ উপলক্ষে তিনি লেখেন-__ 
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সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়েই আসলে আমাদের দেশে উনিশ 
শতকের বাংলার সম্বন্ধে গবেষণার সুত্রপাত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
পুরানো! বাংলার অন্সদ্ধানের সঙ্গে আধুনিক বাংলার এই জটিল ইতিহাসের 
উপকরণ সংগ্রহে মন দেয়। রামেন্রহুন্দর ত্রিবেদী-হরপ্রসাদ শাস্্ীর যুগ শেষ 
হয়েছে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস এই নতুন গবেষণা- 
বিষয়টিকে এক গভীর গুরুত্ব দিলেন। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” “দেশীয় 
সাময়িক পত্র” বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” এবং “সাহিত্যসাধকচরিতমালা' 
নতুন গবেষণাধারার প্রধান স্থত্ররূপে বিরাজিত থাকল। এই বইগুলিতে 
উপকরণ সংগ্রহ মুখ্য । ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে 
বাঙালির কর্মকীতি সম্বন্ধে তা সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে, নৈতিক মৃল্য- 
বিচারে প্রণোদিত করে না। পরবর্তী গবেষকদের সঙ তাদের পার্থক্য যূলত 
এখানেই । কে রক্ষণশীল, কে প্রগতিশীল, ত্রাহ্গধর্মের ও হিন্দুধর্মের নেতাদের 


সস 


২ সম্প্রতি বাংলার জাগরণকে সামাজিক শ্রেণীসংঘাতের তত্ব দিয়ে বিচার করে মুল্যনিরূপণের 
চেষ্টা হয়েছে। দ্রষ্টব্য 22197601772 01 50001 5067105, 00106:0 101 9600198 2 90০18] 
86107099, 09100, “বাংলার জাগরণ (১৩৬৩) কাজী আবছুল ওছুদ সত্য ও ধর্মের মানদণ্ড 
ব্যবহার করেছেন । 


১৬০ কীত্তির্যস্য 


মধ্যে কারা অধিকতর অভ্রাস্ত-_ এ ধরনের বিষয়ে ভারা কোনে স্পষ্ট অভিমত 
দেন নি কিংব। কোনে। পক্ষ অবলম্বন করেন নি। বাংলার সংস্কৃতিকে সাহিত্যে, 
ধর্মে, সমাজ সেবায় ধার সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, তাদের সামান্যতম সাহিত্যিক 
প্রয়াসও ব্রজেন্্রনাথ-সজনীকান্তের ' অনুসন্ধিৎস৷ জাগিয়ে দিয়েছে । শ্রীরামপুর 
মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যম তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, 
উইলিয়ম কেরীকে তারা আপন জন বলেই মনে করেছেন। তাদের দানের 
যূলা নির্ণয়ের ভার তার! ছেড়ে দিয়েছেন ভাবী কালের উপর | 

যোগেশ বাগল ব্রজেন্্রনাথ-সজনীকাস্তের অন্থ্বর্তা হয়েই গবেষণার ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেছিলেন! তার মানসিক অভিপ্রায় ও গঠনও ছিল তাদেরই মতে] । 
তিনিও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন । পুরানো 
বাংলার সমাজ গঠনে লৌকিক সংস্কৃতির দ্ান যেমন অবশ্যস্বীকার্য, আধুনিক 
নাগরিক সংস্কৃতির গঠনেও তেমনি রাষ্ট্রশাসন, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নতুন 
শিক্ষানীতির প্রভাব মৃখ্যত বিচার্য। পুরানো বাঙালী সংস্কৃতি সমাজ-কেন্দ্রিক। 
সমাজের সামগ্রিক দ্ানেই সে গড়ে উঠেছে। চৈতন্য মহাপ্রতৃর মতো! অনন্য- 
সাধারণ ব্যক্তি অবশ্য মধ্যমণি রূপে বিরাজিত; কিন্তু তিনিও বাঙালির 
সহজিয়া সংস্কৃতির ঘনীতৃত বিগ্রহ। আমর! পুরানো সমাজের নীতিনিয়ম 
শাসন-অন্ুশাসনকে কোনে ব্যক্তিবিশেষের রচনা ও অপ্রতিহত দৃষ্িস্বাতত্তর্যের 
ফল বলে বর্ণনা করতে পারি না। কিন্ত আধুনিক কালে বাঙালি যে-সংস্কৃতি 
রচনা করেছে তা৷ ব্যক্তিকেন্দ্রিক | পুরানো সমাজের নিয়ম-বন্ধন শিথিল হয়ে 
ব্যক্তির আদর্শ প্রথর হয়ে উঠছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম দেবেন্দ্রনাথ 
কেশবচন্্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অলোকসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি 
ছাড়াও আরে! অন্যান্য বনু বিশিষ্ট পুরুষের আবির্ভাবে গত দেড়শত বৎসরে 
ষে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা অভূতপূর্ব । এদের প্রত্যেকের কর্মের 
চিন্তার প্রচণ্ড আবেগ, সীমাহীন প্রত্যয়, জলম্ত আদর্শবাদদ এবং লক্ষে অকুঠ 
আত্মনিবেদন আধুনিক সমাজের নবরূপসাধনে সহায়তা করেছে। প্রত্যেকের 
চিস্তাভাবনাগুলি আলাদা আলাদা ভাবেই বিবেচ্য । হয়তে। ব্যক্তিন্বাতস্ত্র্যের 
বিকাশই এর কারণ। সমাজের দেহ আর আগের মতো! অখণ্ড নেই। এই 
আধুনিক সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে ব্যক্তিচরিক্র অবলম্বন করেই.বুঝাতে হবে। 

যোগেশ বাগলের গবেষণার আদর্শ থেকেই এই জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 
তিনি আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে কয়েকটি ব্যক্তিচৈতন্যের স্বব্ধপে বর্ণন! 


চরিতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল ১৬১ 


করে দেখিয়েছেন। তাই হয়েছে তার চরিতরচনা । তিনি যে ভাবে এ কাজ 
করেছিলেন, সে যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। যোগেশচন্দ্র তত্বদৃ্টিসম্পর 
দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন তথ্যভারসম্পন্ন এঁতিহাসিক। ব্যক্তিচরিত্র- 
চিত্রণে ভক্তি অথব! বিচার এসে যাওয়াই একাস্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্তি যেমন 
অন্ধতাকে আমন্ত্রণ করে 'নিয়ে আসে, বিচারও তেমনি ব্যক্তিগত প্রবণতা দ্বার! 
চালিত হতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকারের 
বিচারপূর্ণ বন্তব্যেও মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবণতার সন্ধান পেয়ে- 
ছিলেন। আবার একথাও সত্য সহৃদয় বিচারেই শু ঘটনাপুঞ্জ তাৎপর্যসহ এবং 
সরদ হয়ে ওঠে, প্রত্বতত্ব হয় ইতিহাস । যোগেশচন্দ্র বাগল ব্যক্তিগত রাগঘ্েষকে 
বর্জন করে চললেও চরিতরচনাযু কাজ করেছে তার বিশ্বময় এবং শ্রদ্ধা। তার 
রচিত চরিতগ্রস্থ আছে ছুটি, “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” এবং 'বরণীয়?। 
এ ছাড়া সাহিত্যসাধকচরিতমালায় তার লেখা এগারোটি জীবনী আছে। 
তাতে আছে রাধাকাস্ত দেব, দেবেজ্জনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ্‌, রামকমল 
সেন, কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশী, হেমচন্ত্র বিদ্যারত্ব, উইলিয়ম য়েটস, জন ম্যাক, মধুস্দন গুপ্ত, 
কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সরলার্দেবী চৌধুরাণী, শরৎচন্দ্র 
রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, 
বইতে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ছ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি 
যষোলোজন মনীষীর জীবনকথা সংকলিত হয়েছে । যোগেশ বাগলের আর- 
একটি বই আছে “বরণীয়”। এটি একটু অন্য ধরনের । এর ভূমিকায় তিনি 
বলছেন__ 

“বর্তমান পুস্তিকাখানি আমর! সাধারণভাবে যে অর্থে জীবনচরিত 
আত্মজীবনী ব! স্বতিকথা৷ বুঝিয়। থাকি ইহা৷ সে পর্যায়ের নহে । গত পঞ্চাশ 
বৎসরে আমি পল্লী বাংলার এবং কতকাংশে শহর বাংলার যে সকল নামী ও 
অনামী অথচ সকলেই শ্রদ্ধেয় বঙ্গসস্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহাদের মাত 
কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ের কথাই নিজের জীবনকথ। প্রসঙ্গে লিখিয় 
রাখিলাম | পাঠকপাঠিকা লক্ষ্য 'করিবেন আমি শুধু মৃত ব্যক্তিদের কথাই 
এখানে প্রকটিত করিয়াছি । জীবিত এমন বহু ব্যক্তি এখনও রহিয়াছেন, 
ধাহাদের জীবন ও কর্মের ছাপ আমার উপর পড়িয়াছে যথেষ্ট ।” 

এই বইটি সাল তারিখ ও ধারাবাহিক তথ্যসমন্থিত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের 

কীত্তির্ধস্য--১১ 


১৬২ কীতির্যস্য 
লক্ষণাক্রাস্ত নয়, যোগেশচন্দ্রের মনে সে উন্নতচরিত্র ব্যক্তি স্থায়ী চিহ্ন রেখে 
গেছেন, তাদের স্বতি-আলেখ্য। এতে হেরম্বচ্জ মৈত্র, মেঘানাদ সাহা 
প্রভৃতি সর্জনপরিচিত চরিত্র যেমন আছেন, চণ্তীচরণ বিশ্বাস, নিশিকাস্তের মা 
প্রভৃতি অত্যস্ত ব্যক্তিগত পরিচিত শ্রদ্ধেয় চরিত্রও আছেন । ম্বোগেশ বাগলের 
এই রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের পরিপূরক উপকরণ হিসাবে গণনীয়-_ কিন্ত 
পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। 

বলাবাহুল্য যোগেশচন্দ্রের খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য এই কয়টি বইতে মাত্র 
সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সভাসমিতি শিক্ষ! ধর্ম নারী প্রগতি 
জাতীয়তা-আন্দোলন ইত্যাদি নব্যসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে এতিহাসিক তথ্য- 
সমাকুল বিবরণ তিনি রচন]| করে গিয়েছেন।  ষোগেশচন্দ্র ব্যক্তিচরিত্রকে এই 
সামাজিক আলোড়ন আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত বলে মনে করেছেন। ব্যক্তির 
চিন্তা যেমন মমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে তেমনি ব্যক্তিও তো কোনো অনন্গকৃল 
পরিবেশের স্ষ্টি নয়। এই পরিবেশটির খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধারে যোগেশচন্দ্রের 
ক্লান্তি ছিল না। “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” এবং সাহিত্যসাধকচরিতে 
যোগেশচন্ত্র শত বৎসর পূর্বের বাংলার মনীষীদের জীবনবৃত্তাস্ত নানা 
লুগ্তপ্রীয় উপকরণের সাহাষ্যে রচনা করেছেন। বাংলার জাগরণকে বুঝতে 
গেলে এদের জীবনীর সাহায্যেই বোঝা সম্ভব। একশ বৎসরের অতিক্রমণে 
তাদের দান বাঙালির জীবনে নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে। তাদের জীবনীরচন' 
করতে গিয়ে সেকালের সামাজিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে 
হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সরকারী নথিপত্র, বিভিন্ন স্থলে উল্লেখ- 
সংকলন, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে ঘটন| ও তথ্য সংগ্রহ করে সাজিয়ে নিয়ে 
তবেই জীবনী রচন! সম্ভব হয়েছে। এ-ধরনের প্রচেষ্টা বিংশ শতকের দ্বিতীয়- 
তৃতীয় দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতীয়, 
প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা নিয়ে যে পদ্ধতিতে সন্ধানের স্থচনা ইতিপূর্বে 
হয়েছিল, উনবিংশ শতাবী যতই দূরগত হতে লাগল সেই একই রীতিছে 
তারও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতে লাগল । আজকাল উনবিংশ শতাবী নিয়ে 
গবেধণ। ব্যাপকতা৷ লাভ করেছে। 'প্রথমে ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনের 
কে, এখন বিশুদ্ধ ইতিহাসের চর্চা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দী গুরুত্ব অর্জন 
করেছে, যোগেশচন্দ্র সেখানে নির্ভরস্থল | 

ইতিপূর্বে চরিতরচনা ঘে ছিলনা তা নয়। রামেন্দ্্দ্দরের চরিতকথা, 


চরিতসাহিত্যকান্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ১৬৩ 


রবীন্দ্রনাথের চরিত্রপুজা, বিপিনচন্ত্র পালের চরিতাচিত্র ভিন্নজাতের বই। 
এগুলি ঠিক জীবনী নয়, মুল্যবিচার। অধ্যাপক দ্বেবীপদ ভট্টাচার্য তার 
বাংল! চরিতসাহিত্য" (১৯৬৪ ) বইটিতে চরিতসাহিত্যের এই্বর্যুগ ( ১৮৮১- 
১৯১৮) বলে যে £ধুগটিকে অভিহিত করেছেন সে যুগটি সত্যই বহু যূল্যবান্‌ 
স্মরণীয় চরিতগ্রন্থের প্রকাশকাল। এ সময়ে উনবিংশ(শতাব্দীর বছ মনীষীর 
জীবনী রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, 
কেশবচন্দ্র, মধুস্থদন, বিজয় এবং আরো! অনেকে । এসব জীবনীর সঙ্গে 
যোগেশ বাগল -রচিত জীবনীর পার্থক্য প্রকৃতিগত। এসব জীবনীর উদ্দেশ্য 
ব্যক্তিচরিত্রমহিমাকে ফুটিয়ে তোল1। উদ্দেশ্য খানিকট। নৈতিক । পারিপাশ্থিক 
সমাজকে জানবার প্রচুর উপকরণ এসব গ্রন্থে সংগৃহীত। কিন্ত দক্ষ নাবিক 
যেমন উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জাহাজটিকে লক্ষ্যে নিয়ে যায়, এতেও 
তেমনি প্রতিকূল অথব৷ অঙ্গকৃূল সমাজঘটন। ব্যক্তিরপটির অস্তশিহিত মহিমাকে 
শেষ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত করে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি ছোটে| জীবনী 
লিখেছিলেন ইন্দ্প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের নানা নৈতিক দুর্গতির 
মধ্য দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার প্রুব লক্ষ্যটি অবিচল রেখেই লেখক অগ্রসর 
হয়েছিলেন। মধুস্দনের জীবন ঘটনাবহুল। ঘটনার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণনা 
বস্তত মধুস্থদনের জীবনীকারের মধুন্দদনচরিত্র সম্পর্কে ধারণাকেই প্রমাণ 
করবার জন্য আছে যেন। জীবনীকারেরা ঘটনার বিরুতি করেন নি সত্য 
কিন্ত লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে-ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য তার যুল্য অন্যরকম । 
চরিতগ্রস্থগুলি মূলত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ; কারণ এর মধ্যে দিয়ে ঘেমন লেখকের 
তেমনি গ্রস্থোক্ত ব্যক্তির সজীব হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। 

যোগেশ বাগল যে জীবনী রচন। করেছেন তার প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি 
এঁতিহাসিকের বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়েই দেখেন। তার লেখায় ভাবাবেগের স্পর্শমান্র 
মেই। কোনে। নীতি প্রতিপন্ন করাও তার উদ্দেশ্য নয়, ব্যক্তির অভ্তজীবনের 
রূপ উদ্ঘাটনও তাঁর অভীষ্ট নয়-_ উনবিংশ শতাবীর শিক্ষা-সংস্কৃতি বিবর্তন 
অনুসরণ করাই তার কাম্য । ব্যক্তির পূর্ণতা তার কর্মে তার কীতিতে। 
সেই স্থত্রে যোগেশচন্দ্র ব্যক্তির বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাপুঞ্জের উপরেই বিশেষ 
জোর দ্িয়েছেন। সেই সব ঘটনার যথাষথতা ও এঁতিহাসিক সত্যের নির্ণয়েই 
তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। “উনবিংশ শতাব্ধীর বাংল বইয়ের ভূমিকায় 
তিনি লিখেছেন__ | 


১৬৪ কীনির্যজ্য 


“নবরূপায়ণের কার্য যুলতঃ শুরু হয় শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া । পশ্চিমের 
সংস্পর্শে আসিয়! আমর] ঘে বিভিন্ন বিষয়ে নৃতন নৃতন জ্ঞান লাভ করি তাহা 
সমাজ মধ্যে ছড়াইয়া, দিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখি 
ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা__ 
প্রত্যেকটির বিস্তারেই মনীষীগণ নিরতিশয় তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগের শিল্পবিপ্লবকে স্বাগত করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নেও 
কেহ কেহ বিশেষভাবে তৎপর হন। জাহাজশিকল্প, রেশম, শর্করা, কয়লাশিল্পাদি, 
জীবনবীমা, সাধারণ বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে চাশিক্প পর্যস্ত বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে 
এঁ সময় ভারত-সম্তানেরা কেহ কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে 
অগ্রণী হন। এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমি এই সকল বিষয় 
আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।৮ 

ষোগেশ বাগল -রচিত জীবনীগুলির উদ্দেশ্য এতে স্পষ্টভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে । 
পূর্বেকার জীবনীর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিরূপকে ফুটিয়ে তোলা, যোগেশচন্দ্রে 
জীবনীগুলির লক্ষ্য ছিল বাঙালির কর্মকীতির বিবরণ রচনা! করা। এইজন্যেই 
ব্যক্তির অস্তর্জীবনের দিকে তিনি ফেরেন নি। তার জীবনীগুলি ঘটনার 
মালামাত্র | ্‌ 

যোগেশ বাগলের প্রথম মুক্দিত রচনা ছিল একটি জীবনী-_ রুতস্তমজী কাওয়াসজী 
( ১১৯০-১৮৬৬)। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা” রচনাকালে তার সাকরেদি করতে করতে উনবিংশ 
শতাব্দীর মনীষীদের সম্পর্কে অনেক কথ! জানা যাঁয়। তখনই যোগেশচন্দ্রের 
এই শ্রেণীর রচনায় উৎসাহ আসে । উনিশ শতকের প্রথম ভাগের পাশ ধনী ও 
দানবীর সম্পর্কে তিনি যে মৌলিক স্ত্র এবং উৎস অবলম্বনে কাজ করলেন, 
তার পরবর্তা কালের কার্ষপদ্ধতিতেও তাই অব্যাহত আছে । উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যোগেশ বাগল তানের প্রত্যেককে 
নিয়ে মুখ্যত গবেষণা করেন নি। অবশ্য তাঁর এঁতিহাসিক অনুসন্ধিংসার 
পরিধিতে এসেছেন অনেকেই $ যেমন আনন্দমোহন বন্থ, ভগবানচন্দ্র বন্ধ, 
মহেন্্রলাল সরকার । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” বইতে ধান্দের জীবন- 
কথ! প্রাধান্য পেয়েছে, তারা সকলেই ওই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবিভূতি 
হয়েছিলেন । তীরের কর্মকালও প্রধানত এই সময়ের । সাহিত্যসাধকচরিত- 
মালায় অস্ততূক্ত জীবনীগুলিও__ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ, এই যুগ থেকেই 


চারতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল ১৬৫ 


আহত এদের মধ্যে অনেককেই আমরা নামে মাত্র জানি। হয়তো! তাদের 
কীতির স্থপরিচিত দ্রিকগুলিই জানি। কিন্তু এসব কর্মকীততির বিশদ বিবরণ 
আমাদের জান৷ ছিল না, কিংবা তথ্যগত সাক্ষ্যপ্রমাণও আমাদের কালে এসে 
পৌছায় নি-_ অধিকাংশই হস্তাস্তরিত (92০0708:%) স্তরের সংবাদ। 
“যোগেশচন্ত্র যে জীবনী রচনা করেছেন, তাদের কোনোটাতেই এই পদ্ধতিতে 
পাওয়া সংবাদের ব্যবহার নেই। তিনি চলে গিয়েছেন একেবারে মূলে-- 
একেবারে সমকালীন নথিপত্রে, সংবাদপত্রের উল্লেখে, প্রতিবেনে | 

গত শতাব্দীর পূর্বভাগের এই সব কৃতী পুরুষের পরিচয় ও বিবরণ প্রকাশ 
ধোগেশচন্দ্রের স্মরণীয় কাজ। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর-_ এদের যে বিবরণ তিনি রচনা করেছেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় 
তার মূল্য স্থায়ী হয়ে থাকবে। এতদিন আমর! প্যারীটাদ মিত্রের লেখা 
ডেভিভ হেয়ারের জীবনী থেকেই হেয়ার ও হিন্দু কলেজ সম্পকিত তথ্য আহরণ 
করেছি। যোগেশচন্দ্র হেয়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য দিলেন__ আমাদের 
'ভ্রম নিরসন করলেন। এমনি করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মনাধীদের 
জীবনকথার মধ্য দ্বিয়ে সেকালের শিক্ষাসংস্কৃতির প্রারভিক ইতিহাসরচনার 
পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কীতি হচ্ছে নব্যবঙ্গের কীতিকাহিনীর সম্পর্কে গবেষণা । ডিরোজিও, 
তারাটাদদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং সেই সঙ্গে সাধারণ 
জ্ঞানোপাঁজিকা সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশনও৩ স্ম্বন্ধে তিনি যে তথ্য উদ্ধার 
করেছেন পরবর্তাঁ গবেষকরা সেখান থেকেই পথ খুঁজে পেয়েছেন। আজকাল 
নব্যবঙ্গ, ভিরোজিও প্রভৃতি নিয়ে অন্থসন্ধান ও গবেষণার ষে বিস্তৃত ক্ষেত্র গড়ে 
উঠেছে এবং একটি ব্যাপক কৌতুহল দেখা যাচ্ছে তার মূলে যোগেশ বাগল। 
নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় তারাটাদ চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের কাছে 
উজ্জলরূপে প্রতিভাত । রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার, ডিরোজিওর 
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১৬৬  কীতিধদ্য 


ছাত্র। তাদের অনমনীয় সত্যনিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক কর্মপ্রতিভা আধুনিক 
বাংলার স্থচনাপর্বে কতখানি স্থদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যোগেশ- 
চন্দ্রের গবেষণাতেই তা৷ প্রমাণিত হয়েছে। নব্যবঙ্গেরা শুধু উচ্ছৃঙ্খলতাই 
করেছিল, রাজনারায়ণ বস্থর “সেকাল ও একাল” থেকে এই ধারণাই চলে 
এসেছে । যোগেশচন্দ্রের তথ্যাবিফার তাদের নতুনভাবে আমাদের কাছে. 
উদ্ঘাটিত করেছে। আমি যতদূর জানি পার্দরী জেমস লঙ এবং হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ, মধুস্দনের শিক্ষক রিচার্ডসন সম্বন্ধেও যোগেশচক্রের জীবনীই 
গ্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এখন পর্যস্ত অনভিক্রান্ত। নব্যইংরেজিশিক্ষিত 
যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার মহায়করূপে আমরা৷ আজ তাদের স্মরণ করি না; নতুন 
গঠনমূলক চিন্তা ও মনোভাবের শিক্ষক হিসাবেই আজ তারা আমাদের 
কাছে শ্রদ্ধেয়! 

যোগেশচন্দ্র যে-কয়টি জীবনী রচন। করেছেন, তাদের মধ্যে 'রাঁধাকাস্ত দেব 
এবং “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছুটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য । আধুনিক 
বাঙালির চিন্তাধারায় ছুজন ছুই বিপরীত প্রবণতার পুরোধা । কিন্তু যোগেশ- 
চন্দ্রের গবেষণায় কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। রাধাকাস্ত দেব হিন্দুর প্রচলিত 
নীতি ও সংস্কারকে রক্ষা, করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি রক্ষণশীল বলেই 
পরিচিত। কিন্তু তার কার্যকলাপ নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে দেখলে তার 
বাক্তিত্বের যে মহত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হয়, যোগেশচন্দ্র সেই দিকটিই বিশেষভাবে 
দেখিয়েছেন। রাধাকান্তের জীবনী রচনাক্ম এমন কতকগুলি উপকরণ তিনি 
ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি কোথায় আছে আমর] জানি না, যোগেশচন্দ্রও 
বলেন নি। এগুলির সাহায্যে রাধাকান্তের বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর নবীনত্ব, 
সমাজকল্যাণকামিতা, স্্ীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ-_ আরও নানাদিক উজ্জল হয়ে 
উঠে পূর্বতন ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে । যোগেশচন্দ্রের এই যৃল্যবিবেচন ষে 
ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রতিক কালে তার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব-মহিম। সম্বন্ধে অবশ্য কোনো বিতর্ক নেই। অজিতকুমার 
চক্রবর্তীর লেখ! জীবনী এই ধর্মনেতার আধ্যাত্মিক চরিব্রটির ছবি এ'কেছে, 
যোগেশচন্দ্র দেবেন্্রনাথকে দেখেছেন সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্িত করে। 
দ্েবেন্্রনাথের কর্মবছল জীবন-- বিশেষ করে তার জীবনের পূর্বার্ধ নান! 
বিচিত্র এতিহামিক তাৎপর্ধে পূর্ণ। দেবেজ্রনাথ তো! শুধু ব্রাহ্মনেতা নন, 
তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির নবজাগরণযুহ্ধের অন্যতম সেনাপতি । যোগেখ- 


চরিতসাহিত্যকার যোগেশচন্দ্র বাগল ১৬৭ 


চন্দ্রের লিখিত জীবনী সেই দিক দিয়েই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ 
.দ্বেবেজ্জনাথের আত্মজীবনীর পূর্বতন সম্পাদনাতে ছিল না। সেই জন্যই ১৯৬২ 
সালে মহধির আত্মজীবনীর নতুন সম্পাদিত সংস্করণে প্রায় তিয়াত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী 
মহধির জীবনের আরও তথ্য” যোগেশচন্দ্রকেই সংকলন করে দিতে হয়েছিল। 
যোগেশচন্দ্রের সংযোজনের ফলেই মহধির আত্মজীবনী নিভৃত জীবনকথা না 
থেকে উনিশ শতকের একজন প্রধান সমাজ-পুরুষের উজ্জল জীবনেতিহাস 
হয়ে উঠেছিল। | 


প্শ্ডিত ভিহ্মানব্িহাল্লী মজুমদার 


১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাধিক 
সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন.বাংলায়। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা অভূতপূর্ব । ভাষাজননীর যে মর্যাদ' 
প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'আবাল্য আকাঙ্ষা পোষণ করে এসেছেন, সে 
এধাদ। প্রথম দিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চতম পরীক্ষার বিষয় রূপে গ্রহণ করে, তারপরে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ কবিকে 
বাংল ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করে । অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই 
ছুই ঘটনারই উল্লেখ করেছিলেন। 

কিন্তু এই সমাবর্তন-অনুষ্ঠানটি আরও একটি কারণে স্মরণীয় । এই 
সমাবর্তনেই বাংল। ভাষায় লেখা গবেষণার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত করা হল। সেই গবেষণার পরীক্ষক 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং । গবেষক ছিলেন বিমানবিহারী মজুমদার । জ্ঞানের 
বিভিন্নমুখী সাধনার সিদ্ধ সাধক বিমানবিহারী আমাদের দেশের একটি স্মরণীয় 
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে রইলেন। 

পিতা ছিলেন শাক্ত, মাতা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্তের কন্য।। 
বিমানবিহারীর সার! জীবনের বিদ্যাচর্চায় বৈষ্ণব ধর্মালোচনা একটি মুখ্য 
স্থান অধিকার করে থাকলেও বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা, রসচর্চার সঙ্গে প্রবল 
যুক্তিবাদ, ভক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চেতনার মিশ্রণ তার পাগ্ডিত্যকে দিয়েছিল 
বিশিষ্টতা। বিদ্বান আছেন আমাদের দেশে, সৌভাগ্যক্রমে তাদের সংখ্যাও 
কম নয়, কিস্ত' বহুমুখী বিদ্যাকে অবলীলায় বহন করেন অলংকারের মতো, 
এমন পণ্ডিতের সংখ্যা বেশি নয়। বিমানবিহারীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় নিতে 
গেলে বিভ্রান্ত হতে হয়-_- কোনট। তার মূল সাধনা বোবা শক্ত। বৈষ্ণব 
ধর্ম সংক্রান্ত বই ঘখন পড়ি, মনে হয় তার মনীষ1 বুঝি এই বিষয়েই পূর্ণতাপ্রাঞ্চ, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগ্রস্থ পড়লে মনে হয় এই বিষয়েই তার পাগ্ডিত্যের 
অতুলনীয়তা, আবার আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস, 'কিংবা তুলনামূলক 
ধর্মবিজ্ঞানে তার তীক্ষ জ্ঞান বিশ্ময়ের হ্থটি ন| করে পারে না। রবীন্দ্রসাহিত্যের 
নায়িকাদ্দের আলোচনায় দেখি বিমানবিহারী খুলে দিলেন এক অভিনব 


পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার ১৬৯ 


সমালোচনার রাজপথ | বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের চরমপন্থীদের ভূমিকা 
সম্বন্ধে তার উৎসসন্ধানী আকরগ্রস্থ অপরিহরণীয় অবলম্বন হিসাবেই গণ্য। 

পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন নদীয়। জেলার কুমারখালি গ্রামের এক 
প্রাচীন সম্্রাস্ত পরিবারের সম্তান। কিন্ত নান। মামলা মোকদ্দমায় তিনি 
সম্পত্তি হারান। বিমানবিহারীর জননী ছিলেন স্গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কীর্তনসমরাট 
অছৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণপ্রিয়।। বিমানবিহারী 
মাতামহের গৃহে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একুশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করলেন। মায়ের 
কোলে বসেই তিনি পদ্দাবলী কীর্তন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের আলোচন। শুনতেন, 
সেই প্রভাবই তার মনে অক্ষয় হয়েছিল। পিতাও ছিলেন সাহিত্যিক। 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থর বিশ্বকোষ সম্পাদনায় সহকারিতা 
করেছিলেন; ছুখানা উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন, “অন্ধদ্দেবতা, এবং 
“বিজয়িনী”। ডি এম লাইব্রেরি থেকে বই ছুটি বেরিয়েছিল। 

গ্রামের পাঠশালায় তার পড়াশোনার আরম ; নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে 
১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। বহরমপুর কৃ্নাথ কলেজ 
থেকে ইতিহাসে বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করলেন। সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন অধ্যাপক স্থশোভন 
সরকার। কৃষ্ণনাথ কলেজ স্থাপনাবধি বিমানবিহারীই প্রথম ফাস্ট” ক্লাশ 
পেলেন। কলেজে পড়বার সময়ে অধ্যাপক নলিনীকাস্ত নাগ বিমানবিহারীকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই তাকে কলকাতায় স্যার 
'আশ্ততোষের জামাতা! প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দ্নেন। 
১৯২৩ খ্রীষ্টান তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এম-এ পাশ 
করলেন । এবারও প্রথম হয়েছিলেন স্বশোভন সরকার । 

বিমানবিহারী অর্থনীতিতেও এম-এ পরীক্ষা দ্রিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার 
এম-এ পরীক্ষা! দেওয়ারও ইতিহাস আছে। বিমানবিহারী তখন হেতমপুর 
কলেজের চাকরি ছেড়ে বিহারে অধ্যাপক বিখ্যাত অর্থনীতির অধ্যাপক 
ভি জি কালে পাটন! বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি বত্তৃত। দিলেন। সেই বক্তৃতা শুনে 
বিমানবিহারী এতই মুদ্ধ হলেন যে তিনি ঘরে বসেই অর্থনীতির বই পড়তে 
আরম্ভ করলেন। প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভাবলেন পরীক্ষা দিয়েই 
ফেল! যাক। ফলে ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি গ্রপে পরীক্ষা 
দেবার জন্য কলকাতায় এলেন। 


১৭০ কীতির্যস্য 


তিনি ঘখন ইতিহাসে এম-এ পড়ছিলেন তখনই তার বিবাহ হয়। এবার 
এম-এ পরীক্ষা দেবার আগে তিনি পরিবার পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুর বড়িতে ॥ 
কিন্ত পরীক্ষার চোদ্দ দিন আগে তার মনে হল হঠাৎ সেখানে উপস্থিত 
হয়ে তাদের অবাক করে দেবেন। গেলেনও, কিন্তু প্রচণ্ড বৃঠিতে ভিজে 
দ্বারুণ দুর্যোগের মধ্যে । তার ঘা ফল তাই হল। জর নিয়ে সাতর্দিন পরীক্ষা 
দিলেন, শেষের দিন আর পারলেন না। কিন্তু ওই সাত পেপার পরীক্ষা 
দিয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। 

অতঃপর পাটনার বি. এন. কলেজে ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছুই বিষয়েরই 
তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এখানে অধ্যাপনা করতে করতেই তিনি 
১৯৩২-এ পি-আর-এস হলেন। তার বই ছিল [15605 ০06 001161০81 
পা5006৮ 2000 [87201001791 00 10858138179, ৬০]. [. 3215521, 
এই দঙ্গে তার পরিপূরক গ্রন্থ ছিল [385605 ০৫ চ২61181005 [২৫601778030 
12 11015 11) 0176 11061652106) 02100015. 

কিন্ত এর আগে থেকেই বিমানবিহারী তার আর-একটি বিখ্যাত বই 
“চৈভন্যচরিতের উপাদান-এর উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। বাংলাতে এই 
গবেষণাগ্রস্থ লিখে তিনি ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি 
পেলেন। আজ এ বইখানি চৈতন্যসন্বন্বীয় গবেষণার একটি আকরগ্রন্থের 
মর্যাদা পেয়েছে, যেমন পেয়েছে বাংলার আধুনিক কালের ইতিহাস লিখতে 
তাঁর ইংরেজী বইখানি। ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এ তিনি “সংস্কৃত সাহিত্যে চৈতন্য 
সম্বন্ধীয় উপকরণ"-_ এই নিবন্ধ লিখে পেলেন গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ । 
সেবারই এই প্রাইজ পেয়েছিলেন নবগোপাল দাস আই-সি-এস। 

বিমানবিহারীর পক্ষে বৈষব ধর্ম ও শান্তর আলোচনাই ছিল পরাবিদ্যা' 
চর্চা। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছিল অপরাবিদ্যা, বর্দিও এতেই তিনি 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাগ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সতেরো বৎসর 
বয়সেই জননীর .আগ্রহে তিনি মাতামহ অছৈত্দাস বাবাজীর কাছে দীক্ষা 
নিয়েছিলেন । পুত্রের যুক্তিবাদিতার প্রতি কঠোর নিষ্ঠ। থেকে কৃষ্ণপ্রিক্া তাকে 
ভক্তির পথে টানতে চাইলেন । চৈতন্যচরিভামৃততকার লিখেছেন_ 

অরসচ্ছ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বকলে। 
' রসজ্জ কোকিল চুষে প্রেমাঅমুকুলে ॥ 

কিন্ত বিমানবিহারী জ্ঞানকে বর্জন করেন নি, প্রেমের তত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন 


পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার ১৭১ 


যুক্তি দিয়ে। এই জন্যই আধুনিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তার স্থান নিঃসংশয়িত। 
জনণল অব আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে (১৯৫৮) শিকাগো, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডিমক চৈতন্যচরিতের উপাদানে ৪ ০0200166627 
3:০811621)6 ০৮৪10191001 0 0136 ড211005 90110639 ০01 (01510225978 
11£5-এর উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। বিমানবিহারীর বৈষ্কব গ্রন্থ আলোচনা 
যে সম্প্রদায়ের বাইরে পণ্ডিতসমাজে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত, এ তারই 
প্রমাণ। ভিমক-এর প্রশত্তির বহু আগেই পণ্ডিত স্থুশীলকুমার দে “চৈতন্য- 
চরিতের উপাদান? সম্পর্কে ভার 7221) 17507 0 11288152/2 7210) 27৫ 
1109779/ (1942 ) বইতে মস্তব্য করেছিলেন 705 7550 ০1160০91 
8০০0086 0৫ 06 17786011915 601 2..5600৩ ০6 (015919175985 1165 11] 
0০ 1600150 1 1311002107011)811 71521000021, 571 072562702-021562 
%1722216 12 030172911, 0810060, 00015215165 1939. 

ডভিমক যেমন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মন্তব্য করবার অধিকারী তেমনি স্থশীল 
দে-ও। স্থুশীল দে-র বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সম্পর্কে বইটির তুলনা নেই। কিন্ত 
তার মতামত গোঁড়া বৈষ্বদের পছন্দ নয় বলেই জানি। ডক্টর অমূল্যচন্দ্ 
সেনের “ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' (১৯৬৫) তো গোঁড়া ভক্ত এবং ধর্মান্ধ অধ্যাপকদের 
উদ্যোগে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু স্থুশীলকুমার ও অমূল্যচন্দ্র-_ দুজনেই 
বিমানবিহারীর কাছে অকুঞ্ঠ খণ স্বীকার করেছেন। আরও মূল্যবান বই 
বিমানবিহারী এ বিষয়ে রচন। করেন, বিদ্যাপতি ( খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সহযোগে:) 
টত্ডিদাসের পদাবলী (সাহিত্য পরিষৎ), যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, 
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, ক্ষণদা-গীতাচিস্তামণি, প্রীকুষণকর্াম্বতম্‌ 
পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জ্ঞানদাস ও-তাহার পদাবলী, 1019875 2 
[71500 150. [,556190, গৌরী মঙ্গল | 

বৈষ্ণব ধর্মে তার অনুরাগ জননীর প্রভাবে স্বাধীনভাবেই একাগ্র ও গভীর 
হয়ে উঠেছে । তিনি যখন স্কুলে পড়েন তখন স্থরেন্দ্রনাথ শিকদার নামে একজন 
পুণ্যচরিত্র সাধকের সংস্পর্শে আসেন। তারই প্রভাবে চোদ্দ পনেরো বছর 
বয়সে বিমানবিহারী হরিনামে শরণ নেন। তার জীবনযাত্রীও বর্দলে যায়। 
১৯১৫ খ্রীষ্টাবে বিুপ্রিয়। পত্রিকায় বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ের রচনাও প্রকাশ করতে 
থাকেন। এ সময়ে ॥তিনি আর-একজন সাধকের সংস্পর্শে আসেন ; তিনি, 
প্রদিহ্ধ ভাগবত-বক্তা কুলদাপ্রসাদ মল্লিক । 


১৭২ . কীতির্যস্য 


১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানবিহারী নবদ্বীপ সমাজ নামে এক সভা স্থাপন করলেন, 
তখন তার বয়ন যোলো। কিংবা! সতেরে]। উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যভাগবত পাঠ 
ও ব্যাখ্যা। এর সভাপতি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
শিবনারায়ণ শিরোমণি । বিমানবিহারী হলেন শুর সম্পাদক এবং নবদ্বীপের 
পণ্তিতর] কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য। আট টাকা দক্ষিণায় এতে পরীক্ষা 
দেওয়া যেত। এর লার্টিফিকেটে বিমানবিহারীর স্বাক্ষরও থাকত। তাছাড়া 
শুধু সভা স্থাপন করেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্ৃতাও দিতে লাগলেন-_ 
ষ্যাটটরিক পাশ করবার 'মাগেই। অনেকেই মনে করলেন, “এ"চড়ে পন্ক, ; আবার 
কেউ কেউ বললেন, “প্রতিভাবান” কিন্ত বাল্যকাল থেকেই বৈষ্ণব ধর্মে তার 
নিষ্ঠা। সে নিষ্ঠা কখনোই ম্লান হয় নি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ে এই 
ধর্মকে অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস থেকে উদ্ধার করেছেন, ভক্কিকে এঁতিহাসিক শৃঙ্খলায় 
নিয়ে এসেছেন। এক সময়ে তিনি শ্রীথণ্ডের বড়ভাঙ্গার নির্জন মন্দিরে নিভৃত 
সাধনাতেও লিগ হয়েছিলেন ) শিখা ও তুলসীর মালাও ধারণ করেছিলেন । 
এ সময়ে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্ত্রনাথ বন্থ তাকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন 
বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য । কাশিম- 
বাজারের মহারাজা যণীন্দ্রন্ত্র নন্দী তাকে উড়িষ্যাতে পাঠিয়েছিলেন একটি 
গুরুতর কাজের ভার দিয়ে। ওড়িয়। বইতে চৈতন্য সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ 
করবার জন্য তিনি বিমানবিহারীকেই পাঠিয়েছিলেন। সেসব পুণ্থির বিবরণ 
বঙ্গীঘ্ঘ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

এম-এ পাশ করবার পরে তিনি হেতমপুর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক 
রূপে যোগ দেন। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন আর-একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের 
সঙ্গে। হরেক মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিমানবিহারীকে গ্রহণ করে নিলেন 
সঙ্গেহ সহদয়তায়। | 

বিমানবিহারী যখন পাটন। বি. এন. কলেজে চাকরি নিয়ে চলে আসেন 
'তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন__ 

তুমি এসেছিলে, রসরহস্যে হাস্যে ও পরিহাসে। 
লীলাকৌতুকী যে মুখর শুক নির্জন বনবাসে ॥ 
তুমি এসেছিলে উড়াতে মোদের জঞ্জাল জড়তার 
মূর্ত ঝটিকাবর্তের মত উৎসাহ-অবভার ॥ 
কবিতাটি ছাপ। হয়েছিল “সচিত্র শিশির" পত্রিকায় ( ১৩৩২)। 


পণ্ডিত বিমানবিহারী মজুমদার ১৭৩ 


বিমানবিহারী পাটনাতেই তার সারা জীবন কাটান। ১৯৪৫ সালে তিনি 
আরায় হরপ্রসাদদ জৈন কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পরিচালনাধীনে 
ওই কলেজ কিছুকালের মধ্যেই একটি বড়ো কলেজে পরিণত হয়। পরে 
তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শকের পদে । 
১৯৫৯ সালে তিনি অবসর নিলেন। ১৯৬৯-এর ১৮ই নভেম্বর তিনি পরলোক 
গমন করলেন। 
জ্ঞান ধার্দের সাধনার বিষয়, তান্দের অবসর কখনোই আসে না। চাকরি 
থেকে অবসর নিলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার জন্য তার 
প্রায়ই আমন্ত্রণ আসত। সেসব তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। 
বিভিন্ন বিষয়ে গ্রস্থরচনার উৎসাহে ভাটা পড়ল না। বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক ছাড়াও 
অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থে কখনোই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হয় নি। “বিবেকানন্দ 
ও নিবেদিতার রাষ্ট্রীয় মমাজ দর্শন যেমন, “প্রেমধর্ম” সম্বন্ধে হিফানোস নির্মলেন্দু 
ঘোষ বক্তৃতাতে তেমনি । ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধেও তার পাণ্ডিত্য ছিল 
অগাধ, উপকরণ ছিল স্থপ্রচুর । 
বিমানবিহারীর বনু বাংল! প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। উল্লেখ- 
যোগ্য, দেশ-পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই (৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ । 
তার প্রবন্ধ ছিল “ওথেলোর রূপান্তর? | প্রাচীন ভারতবর্ষ নিয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি 
লিখেছিলেন । এসব গুরু প্রবন্ধ ছাড়াও রসরচনাতেও তিনি ছিলেন অভান্ত । 
তিনি পদরচনাও করেছেন 1 একবার পদ রচনা করেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটে তিনি নির্বাচিত.হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে বি. এন. কলেজের অধ্যক্ষ 
ললিতকুমার ঘোষ, বিমানবিহারীকে জোর করে প্রার্থা দাড় করিয়ে দিলেন । 
এসব নির্বাচনে সভ্যদ্বের বাড়ি-বাড়ি না ঘুরলে ভোট পাওয়া যায় না। 
পড়াশোন! নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত বিমানবিহারীর সময় কোথায়? তিনি একটি 
, অভিনব উপায় বের করলেন। নরোতম ঠাকুরের পদ্াঙ্ক অনুসরণ করে তিনি একটি 
পদ রচন। করে সব কলেজে বাঙালী অধ্যাপকদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন-_ 
প্রিয়বরেষু 
সনেটে যাইব বলি বড় সাধ মনে 
অদ্যাবধি নাহি জানি যুদ্ধ কার সনে ॥ 
ভোটের আর্ুধে বন্ধু সাজাও আমারে । 
. নিজের ন। থাকে যদি দাও ভিক্ষা করে| 


১৭৪ কীততির্ধস্য 


তুমি তে দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু 
মোরে প্রভূ কর অবধান। | 
কূপ1 না করিলে তবে বিমানের মান যাবে 
ওহে নাথ কর পরিত্রাশ ॥ 

সেবার এই কবিতার জন্যই পাটন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক 
ষমুনাপ্রসাদকে তিনি ভোটে হারিয়ে দেন। 

বৈষ্ুব পদ আলোচনা করতে-করতে তিনি নিজেও কুকুক্ষেত্র-মিলন পর্যায়ে 
কয়েকটি পদ রচন1! করে তার ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যের পরিশিষ্টে 
জুডে দিয়েছিলেন । বৈষ্ণব সমাজে বিমানবিহারী একজন শীর্ষস্থানীয় 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি । 

বিমানবিহারীর কথ! মনে পডলে একজন বিদেশী পণ্ডিতের কথ! মনে 
আসে। সংস্কৃতসাহিতোো বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত কীথ ছিলেন কনগ্িটিউশন্যাল 
ল'-র একজন বিশেষজ্ঞ। প্রাচ্যব্দ্যার চর্চা যে সব বিদেশী পণ্ডিত করেছেন 
তাদের মধ্যে সনেকেই গোভাতে ছিলেন অন্য কোনে। বিষয়ে পারঙ্গম ৷ উইলসন 
শ্রীয়ারসন কীথ প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্বর1 সংঙ্কত সাহিত্যের চর্চা করেছেন 
বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই পিপাসায় | আমাদের জীবিকা-জর্জর বাঙালীদের মধ্যে 
নিরাসক্ত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত-সমাজে বিমানবিহারী তার বিপুল সংখ্যক 
গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনার দ্বার! শ্রদ্ধার আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। বিদ্যা 
বিনয় দান করে, এ-উক্তি পুথির কথা নয়, জীবনেরই কথা। বিমানবিহারীর 
সান্নিধ্যে ধারা এসেছেন তারা তা জানেন। নিজের সাধনায় তিনি যেমন 
ছিলেন অটল, নবীন প্রতিভাকে বরণ করে নিতেও তার ওঁদার্য ছিল তেমনি 
অবারিত। তিনি লোকাস্তরিত হয়েছেন নিঃশেষিত-তৈল প্রদ্দীপের মতে 
নয়, বিদ্যা ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ উপকরণের মধ্যে তার বনু পরিকল্পনাই 
অসমাপ্ত রেখে ।* 


